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জারা 


প্রথম অধায়।_ছুঃখ কি? 


গুক্ক। বাচম্পতি মহাশয়ের সন্ধাদ কি? তার গীড়া 
কি মারিযাছে? 

শিষা। তিনি ত কাশী গেলেন। 

গুরু। কৰে আিবেন £ 

শিষা। আর আমিবেন না। একবারে দেত্যানী 
হইলেন। | 

গু । কেন? 

শিষ্য। কি সুখে জার থাকিবেন? 

গুরু। দু'খকি? 

শিষ্য। সবই দু'ধ__দুঃখের বাকি কি? আপনাকে 
বলিতে শুণিযাছি ধর্েই মুখ। কিন্তু বাচম্পতি মহাশয় 
পরম ধার্থিক ব্যক্তি, ইহা মনরবাদিসন্মত। অথচ 


হ্‌ 4 অনুশীলন । 


টি 

তাহার মত টুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদি: 
সম্মত। ৃ 

গুরু। হয তার কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্িক 
নন। 

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? মেকি কথা? তিনি 
চিরাঁরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্রিষ্ট, 
আবার গৃহর্দীহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে 
বলে ? 

গুরু । তিনি ধার্মিক নহেন। 
 শিষ্য। সে কিঃ আপনি কি বলেন, যে এই দারিদ্র, 
গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্ম্ের ফল ? 

গুরু । তাবলি। 

শি')। পুর্বজন্মের ? 

গুরু । পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের 
অধন্মের ফল। 

ঘিবা। আপনি কি ইহাও মানেন শে এ জন্মে আমি 
অধন্ করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ "ঘ ? 

গুরু । আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না 
যে হিম লাগাইলে সদ্দি হয়, কি গুকভৌজন করিলে 


ভজীর্ঁ হয়? 


র্‌ 


ছুঃখকি? ৩ 


_ ,শিষ্য। হিম লাগান কি অধর? 

গুরু। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম আছে। 
হিমলাগান তাহার বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধন্্। , 

শিষ্া। এখানে অধন্মব মানে 1001606 1 

গুরু। যাহা শীরীরিক নিয়মবিকদ্ধ তাহা শারীরিক 
অধশ্ম। ] 

শিষ্য। ধর্মাধ্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবপ্তিতা আর 
নিয়মাতিক্রম ? 

গুরু। ধর্্াধর্ধ অত সহজে বুঝিবার কথা নহে? 
তাহা হইলে ধর্দৃতত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই 
চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই 
চলিতে পারে। 

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচম্পতির"দারিদ্য 
দুঃখ কোন্‌ পাপের ফল £ 

গুরু । দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে তাল করিয়া বুঝা 
যাউক। ছুঃখটা কি? 

শিষা। খাইতে পায় না। 

গুরু। বাঁচম্পতির মে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। 
কেন না, বাচম্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া 
যাইত। 


অহশীলন। 


ক 


শিষ্য । মনে করুন জগরিবারে বুকড়ি চালের ভাত 
আর কাচকলা ভাতে খায়। 
*. খুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট 
না হয়, ভবে দুঃখ বটে। কিছু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির 
পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে 
* দুঃখ বোধ করা, ধার্দিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। 
_ পেটুক অধার্দ্িক। 
শিষা। ছেড়া কাগড় পরে । 
গুরু। বস্থে লজ নিবারণ হইলেই ধাশ্মিকের পক্ষে 
যথেষ্ট । শীতকালে শীত নিবারণও চাই । তাহা মোটা 
কন্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে নাকি? 
মিষ্য। জুটিতে গারে। কিন্ত শাহারা আপনারা জল 
তুলে, বাঁধন মাজে, ঘর ঝট দেখ। 
খক্ক। শারীরিক পরিএম ঈশরের শিরম। যে 
তাহাতে অনিচ্ছুক, মে ভধার্শিক। আমি এমন 
বলিতেছি না, যে ধনে কোন প্রয়োজন শাই। অথবা 
যে ধনোপার্জানে যন্ত্বান মে আধা? $| বরং যে 
সমাজে থাকিয়া ধশোপল্জীনে যথাবিহিত যু না করে, 
তাহাকে অধার্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য 
এই যে সচরাচর যাহারা আগনাদিগকে দারিদ্যপীড়িত 
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মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবামনা- 
অর্থাৎ অর্থে অংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। 
অনুচিত তোগলালসা ঘনেকের দুঃখের কারণ। রর 

শিষ্য । পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহাদের পক্ষে 
দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ? 

গুরু। আনেক কোটি কোটি। যাহার! শরীর ক্ষার, 
উপযোগী অন্স্ত্র গায় না_-আশ্রয় পায় না-_ভাহার 
যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিজ্র্য দুঃখ বটে! 

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের হম 
অধর্দের ভোগ ? 

গুরু। অবশ্ঠ। 

শিষ্য । কোন্‌ অধর্ের ভোগ দারিদ্য ? 

গুরু। ধর্্োপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রামাচ্ছাদন 
আশ্রাদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী 
আমাদের কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক শকি আছে। 
যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা অম্যক্‌ 
পরিচালন] করে না, তাহারাই দরিদ্র। 

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের 
সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরি- 
চালনাই ধর্ম, ও তাহার অতাবই অধর্মম। 


৬ অনুশীলন | 


গুক্ধ। ধর্মতত্ মর্্মাপেক্ষা! গতর তত্ব, তাহা এত 
অগ্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি রা 
,বলাযায়? 

শিষ্য। এ যে বিলাতী [)০001176 01 01016 ! 
গুক্ধ। (11019 বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দ" 
ধর্মের সারাংশ । 
| শিষ্য । সেকি কথা? (06 শঙ্কের একটা 
প্রতিশবও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই। 
গুকু। আমরা কথা খুঁজি মরি, আসল জিনিষটা 
খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্ণের চতু" 
রাশ্রম কি মনে কর ? 

শিষ্য । ১৮০০] 06 0010010 ? 

গুকু। এমন) যে তোমার 8019৬ £১1001৫ প্রভৃতি 
বিলাতী অনুশীলনবাদিদিগের বুঝিবার সাধা আছে কিন 
সনেহ। সধবার পতিদেবতীর উপাধনাষ,। বিধবার 
জন্চর্য্ে। সমস্ত ব্রত নিয়মে, তান্তিক ভ্নুষ্ঠানে, যোগে, 
এই অনুশীলনতন্ত অন্ত্রনিহিত। য. এই তত্ব কখন 
তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে থে 
শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম গবিত্র অমুতময় ধর্ম কথিত 
হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলন তত্র উপর গঠিত। 


ছখ কি? ৭ 


. শিধ্য। আগনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট 
অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা! করিতেছি ।কিন্ত আমি 
যন্ত দর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতন্ব ত নাস্তিকের মত। 
এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। এ কথ! অতি ধথার্থ। বিলাতী 'অন্ুশীলনতত্ 
নিরীশ্বর, এইজন্য উহা অমন্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা 
উহা অমম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,ঠিক 
সেটা বুষি না। কিন্ত হিন্দুরা গরম ভন্ভ) তাহাদিগের 
অনুশীলন তত্ব জগদীশ্বর গাদপদ্বেই সমপিত। 

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য যুক্তি। বিলাতী অনু- 
শীলনতব্ের উদ্দেশ্য হুখ। এই কথাকি ঠিফ? 

গুকু। হুখ ও মুক্তি, পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা 
উচিত কি নাঃ যুক্তি কি হুখ নয়? 

শিষ্য । প্রথমতঃ মুক্তি মুখ নয়_হ্বখছুঃখ মাত্রেরই 
অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও ভুখ বিশেষ বলেন) 
তথাপি হখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে 
সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। 
হুধ এবং মুক্জি, এই ছুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, 


৮ | অমুশীতন 

নঠিলে অনুগীলনতত্ব বুঝ! যাইবে না । আজ আর সময 
নাই-আইস, একট ফুলগাছে জল দিই, মন্ধ্যা হইল। 
. কাল সে প্রসঙ্ক আরস্ত কর ঘাইবে। | 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।-স্খ কি ? 


শিধা। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম ষে 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক 
অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ | বটে ? 

খুকু । তারপর? 

শিষ্য। বলিবাছি যে বাচস্পতির নির্মানের একটি 
কারণ এই যে, কাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে । আ্তণ কাহার 
দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহ! কেহ বলিতে পারে না" 
কিন্ বাচষ্পতির নিজ দোষে নহে, ইহ! এক প্রকার 
নিশ্চিত । তাহার কোন্‌ অনুশীলনের অতাবে গৃহ দগ্ধ 
হইল? 

গুরু। অনুশীলন তত্তটা না বুঝিয়াই আগে হইতে 
কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে £ হৃখছঃখ মানমিক অবস্থা 
মাত্র_মুখদুঃখের কোন বাহিক অস্থি নাই। মানসিক 


১০ অনুশীলন । 


অবস্থা মাত্রেই যে স্পূ্ণরগে অনুশীলনের অধীন তাহা 
তুমি স্বীকার করিবে । এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে, যে 
মানসিক শক্তি সকলের যথাবিছিত অনুশীলন হইণে 
গৃছদাহ আর দুঃখ বলির! বোধ হইবে না। 
শিষ্য। অর্থ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে ন্$। 

,কি ভয়ানক! 

.. শুকু। অচরাচর যাহীকে বৈরাগা বলে, তাহা ভয়ানক 
ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা 
হইতৈছে কি? 

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দধর্দের টান সেই 
দিকে । সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার দঃখের অত্যন্ত 
নিরৃন্তি পরমপুরুবার্থ। তার পর আর এক স্থানে বালেন, 
যে হ্বখ এত জন্গ যে তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। 
অর্থং হৃখ দুঃখ মব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত 
হও। আপনার নীতোন্ত ধশ্মও তাই বলেন । শীতোষ 
সৃখহঃধাদিগ্রন্দ মকল তুল্য জ্ঞান করিনে যদি মুখে সুধী 
না হইবে-তবে জীবনে কাজ কি ধদি ধন্শের উদেশ্ট 
শ্রখ পরিত্যান, তবে আমি সে ধর্ম চাই না। এবং ভাণ্ন- 
শীলন তত্র উদ্দেশ যদি ঈদুশ ধর্খবই হয়, তবে আমি 
ঘনশীলনতদু শুনিতে চাই না। 


না 


দুখ কি? ও 


. গুন্ধ। অত রাগের কথা কিছু নাই--আমার এই 
অন্ুশীলনতত্বে তোমার ছুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে 
(কোন আপন্তি স্ত হইবে না-বরং বিধিই থাঁকিবে। সাংখ্য-, 
দর্নকে তোমাকে ধরব বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি- 
তেছি না। শীতোষ্ণহখছু্খাদিদ্বন্মন্থদ্ধীয় যে উপদেশ, 
তাহারও এমন অর্থ নহে যে মনুষ্যের স্বখভোগ করা, 
কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন 
কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে বিলাতী অনু- 
শীলনের উদ্দেশ্ট সখ, তারতবযাঁ় অনুশীলনের উদ্দেশ্ট 
মুক্তি আমি তদৃন্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থা 
বিশেষ। আখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোতকর্ধ। যদি এ কথা 
ঠিক হয় ভাহা হইলে ভারতব্ষাষু অনুশীলনের উদ্দেশ্যও 
হৃখ। 

শিষ্য । অর্থাং ইহকালে ছুঃখ ও পরকালে হ্থ | 

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও গরকালে সুখ । 

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই 
আমি ত বলিয়াছিলাম যে জীব মুক্ত হইলে মে হুখছুঃখের 
অতীত হয়। তবধশূন্ত যে অবস্থা তাহাকে হুখ বলিব 
কেন ? 

গুু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও যুক্তি কি 


১২ | অনুশীলন । 


তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, মুক্তির কথা থাক। আগে 
সুখ কি তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। 

শিষ্য। বলুন। 

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে, যে দুইটা মিঠাই 
থাইতে পাইলে তুমি নুরী হও। কেন সুখী হও তাহা 
বুঝিতে পার ? 

শিষ্য । আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। 

শুক । এক মুটা শুকণ! চাউল খাইলেও তাহা হয়-_ 
মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি হুল্য সখী 
হও ? 

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক শু অন্দে 
নাই। 

গুরু | তাহার কারণ কি £ 

শিষ্য । মিঠাইয়ের উপাদানের মঙ্গে মনুষ্য রসনার 
এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে মেই সম্বন্ধ জন্যই 
মিষ্ট লাগে। 

গুরু । মিষ্ট লাগে সেজন্য ...5, কিন্ত তাহা ত 
জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ার তোমার সখ 
কি জন্য? মিষ্টতায় মকলের হুখ নাই। তুমি এক জন 
আমল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সনেশ 


5 হখকি? ১৩ 


কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে ন!। পক্ষান্তরে 
তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সখী হইবে না। 
“রবিজন্‌ কুশো' গ্রচ্ছের ফাইডে নামক বর্করকে মনে * 
পড়ে? দেই আমম্নাংসভোজী বর্ধরের মুখে সলবণ সুমিদ্ধ 
মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র দেখিয়া 
বুঝিতে পারিবে যে তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, 
তাহা রমনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ 
নছে। তবেকি? 

শিষ্য । অভ্যাস। 

গুরু । তাহা! না বলিয়া অনুশীলন বল। 

শিষ্য । অত্যাস আর অনুশীলন কি এক ? 

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি ষে অভ্যাস 
না বলিয়া অনুশীলনই বল। 

শিষ্য । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু । এখন তাহা বুঝাইবার মময় নহে । অনুশীলন- 
তত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না।তবে 
কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার 
কুইন্যইনের স্বাদ কেমন লাগে ? কখন সুখদ হয় কি? 

শিষ্য । বোধ করি কখন মুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে 


তিক্ত সন্থ হইয়া যায়। 
২ 


১৪ অনুশীলন। 


ওরু। ঘেই ট্‌কু অত্যাসের ফল। অনুশীলন, অক্তির 
অনুকূল; অত্যাস, শক্তির প্রতিকূল | অনুশীলনের ফল 
' শক্তির বিকাশ, অভ্যামের ফল শক্তির বিকার। অনু- 
শীলনের পরিণাম হৃধ, অভ্যামের পরিণাম জহিষুত]। 
এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে 
তোমার চেষ্টা সবাভাবিকী রসাঙ্কাদিনী শক্তির অনুকূল, 
এজন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই 
খাইয়া তৃমি সুখী হও! এ রূপ অনুশীলনবলে তুমি 
'রোষ্ট বীফ থাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য তক্ষ্য 
পেয় সম্বন্ধে মেইরূপ। 

এ গেল একট! ইন্দিয়ের শ্বখের কথা । আমাদের 
আর আর ইন্দিয় আছে, মেই সকল ইন্দিয়ের অনুশীলনেও 
ধ্ররপ হুখোহগত্তি। 

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়া 
গিয়াছে ইজিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি 
আছে। যথা, গীতবাদ্যের তাল কোধ হয় যে 
শক্তির অনুশীলনে, তাহাও শারীগিক্ শক্তি। সাহেবের 
তাহার নাম দিয়াছেন 11050019 90196।| এইরূপ 
আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনু- 
পীলনেও এ রূপ নুখ। 


হখকি? ১৫ 


তা ছাড়া, আমাদের কতক গুলি মানসিক শক্তি 
আছে। সে গুলির অনুশীলনের যে ফল তাহাও হখ। 
ইহাই সখ, ইহা! ভিন্ন অন্য কোন হৃখ নাই। ইহার অভাব, 
ছুঃখ। বুঝিলে ? 

পিষ্য। না। প্রথমতঃ শন্তি কথাটাতেই গোল 


পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি , 


অবস্থা। তাহার অনুশীলনে স্বখ আছে। কিন্ত আমি 
কি বলিব, থে দথা শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে ? 
গ্রন্থ । শক্তি কথাটা গোলের বটে। ভতপরিবর্তে 
অন্য শবের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি 
নাই। আগে জিনিমটা বুঝ, তার গর যাহা বলিবে। 
তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, 
তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিরা আছে? এবং 
কাজেই সেই সঞ্কল বিশেষ বিশেষ ক্রিঘার সম্পাদন- 
কারিধী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় 
না। কেন না আদৌ এই মকল শক্চির মূল এক 
হইলেও, কার্ধ্যতঃ ইহাদিগের পার্থকা দেখিতে পাই । যে 
অন্ধ, মে দেখিতে পায় না, কিন্ত শব শুনিতে পায়; যে 
বধির, মে শব শুনিতে পায় না, কিন্ত চক্ষে দেখিতে পায়। 
কেহ কিছু ম্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয় ত হুকল্লনা- 


১৩. অনুশীলন । 


বিশিষ্ট কবি আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় 
মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্ন লোককে দয়া 
' করে; আবার নির্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ 
ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে*। হুতরাং দেহ ও মনের 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তি শ্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতক 
, গুলি শভতি-_যথা স্পেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল 
শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্ধ্য শবধকি আছে ? 
শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা (0010, অনেক বান্থালি 
'লেখক বৃত্তি শনের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন । 
গুরু। গাতগ্ুল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে বৃদ্ধি শব্দ মম্পূর্ণ 
ভিন্ন অর্থে ব্যবজৃত হইয়াছে। 
শিষ্য । কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বান্থালা ভাষায় 
অপ্রচলিত। বৃত্তি শদ চলিয়াছে। 
গুরু। তবে বৃদ্ধিই চালাও । বুঝিলেই হইল । যখন 
তোমরা [01815 অর্থে “নীতি” শখ চালাইয়াছ, ১০1০)০০ 
অর্থে “ বিজ্ঞান ” চালাইয়াছ, তখন 1.1” অর্থে বৃত্তি 
শব চালাইলে দোয ধরিব না। 


শপ সপ পলা লী পিপিপি ০ পপ পাপা 


* উদাহরণ_বিলাছের সপ্তদশ শহাধাীর [01021 সম্প দায় 
অপিট, [11091316100 অধ্যঙ্ষের] | 


* স্থখকি? ১৭ 


_ শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আগনি 
বলিলেন বৃত্তির অনুশীলন হৃখ-_কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার 
অনুশীলনে দুঃখ । | 

গুরু। রও । বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্কর্তি, 
চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বন্তর সশ্মিলনে 
পরিতৃপ্রি। এই ক্ষর্তি এবং পরিতৃপ্রি উভয়ই সুখের * 
পক্ষে আবশ্যক। 

শিষ্য । ইহা যদি হুখ হয়, তবে 'বোধ হয়, এক্প সখ 
মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। 

গুরু। কেন? 

শিষ্য । ইন্দিয়পর ব্যক্তির ইন্জিয়বৃস্তির অনুশীলনে ও 
পরিউপ্তিতে হ্বখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? 

গুক্ক। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দিয়- 
প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অক্কর্তি এবং 
ক্রমশঃ বিলোগ হইবার সম্ভাবনা । এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম 
হইতেছে সামঞ্জদ্য। ইন্দরিয় দকলেরও এককালীন 
বিলোপ ধন্ধান্থুমত নহে। তাহাদের সামগ্রস্যই ধর্মানমত। 
বিলোগে ও মংযমে অনেক প্রভেদ। দে কথা গশ্চাৎ 
বুঝাইব। এখন স্থুল কথাটা বুঝিয়া রাখ, যে বৃত্তি সক- 
লের অনুশীলনের স্থুল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামগ্রয্য। 


এ 


ন্ট 


১৮ | অনুশীলন । 








রং 


এই মামঞ্নন্ত কি তাহ! তারে একদিন বুঝাইব। 
এখন কথাটা এই বুঝাই: “ই যে হুখের উপাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও : -ষিক বৃত্তি সকলের অনু- 
শীলন। ভজ্জনিত স্ক্তি ও; এতি। 

দ্বিতীয়। মেই সকলের পরস্পর সামগ্রদ্য। 

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় মেই সকলের পরিতৃণ্রি। 

ইহাতিন্ন আর কোন জাতীয় স্বখ নাই। আমি 
সমধান্তরে তোমাকে বুঝাইিতে গারি। যোণীর যোগ 
জনিত যে হ্ৃখ তাহাও ইহার অন্তর্তি। ইহার অভাবহই 
দুঃখ । সময়ান্তরে আমি শোমাকে বুঝাইতে পারি যে 
বাচম্পতির গৃহদাহ জনিত যে দঃখ। অথবা তদসেক্সাও 
হতভাগা ব্যক্তির পুলরশোকজশিত যে দুঃখ তাহাও এই 
দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুণিলে তুমি আপনি 
তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য । মনে করুন, তাহা যেন বুঝিপাম, তথাপি প্রধান 
কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথ :। এই হইতেছিল, 
যে আমি বলিঘ্বাছিলান যে বা5ম্পতি ধার্দিকি বাজি, 
তথাপি ছুঃখী। আপনি বলিলেন যে যখন সে দুঃখী 
তখন সে কখনও ধার্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ 
করিবার জন্য, আপনি হৃখ কি তাহা বুঝাইলেন। এবং 


সুখ কি? ১১ 


হুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে 
যেন বুঝিলাম যে বাচম্পতি যথার্থ ছুঃখী নহেন, অথবা 
তাহাকে যদি দুঃখী বলা ঘায়, তবে তিনি নিজের দোষে, 
অর্ধাং নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি 
করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন 
কিছুই বুঝ গেল না যে তিনি অধার্িক। এ অনুশীলন 
তত্বের মক্গে ধর্মাধর্মের মন্বন্ধ কি তাহ] ত কিছুই বুঝা 
গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, ভবে সে এই যে, 
অনুষীলনই ধর্শ। 

গুক্ু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া 
আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে 
অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ তাহা সম্পূ্ণজূপে 
বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্কশেষে 
বলিতে হইবে, কেন না অন্থুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া 
না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ মকল নূতন কথা। 

গুরু। নৃতন নহে। পুরাশনের সংস্কার মাত্র। 


। 


তৃতীয় অধায়।ধন্ম কি? 


শি্য। অনুনীলনকে ধর্ম বল! যাইতে গানে ইহা 
বুঝিতে গারিতেছি না। অনুশীলনের কল হুখ, ধর্দের 
ফলও কি দুখ ? 

গুরু। নাতকি ধর্দের ফল ছাখ? যদি তা হইত, 
তাহা হইলে আমি জগতের মমন্ত লোককে ধশ্ম পরিত্যাগ 
করিতে গরামর্ণ দিতাম । 

শিবা । ধর্মের ফল পরকালে মুখ হইতে পারে, কিন্তু 
ইহকালেও কি তাই £ | 

গুু। তবে বুঝাইদাম কি। "মর ফল ইহকালে 
শখ, ও যদি গরকাল থাকে, তখে পরকালেও হুখ। ধর্ম 
সুখের একমাত্র উপায়! ইহকালে কি পরকালে অন্য 
উপায় নাই। 

গিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি 


রত 


ধর্ম কি? | 


ষ্ঠ ধর, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব্ধর্_তত্পরিবর্তে কি ধৃষট 
অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে. 
পারি? 

গুরু । ধর্খ্ব কথাটার অর্থটা উষ্টাইয়া দিয়া তুমি 
গোলযোগ উপস্থিত করিলে ধর্ম শব্দটা] নানাপ্রকার 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্ত অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন 
নাই*; তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শন্দ ব্যবহার করিলে, 
উহ! ইংরেজি [২91010 শব্দের আধুনিক তরজমা মাত্র। 
দেশী জিনিষ নহে । 

শিষ্য । ভাল, 10119 কি তাহাই না হয় বুঝান। 

গুরু । কিজন্যঃ 10116197 পাশ্চাত্য শব, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! ইহা! নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কাহারও 
সঙ্গে কাহারও মত মিলে না । 

শিষ্য । কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বন্ত 
কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়? 

গুরু । আছে। কিন্ত সেই নিত্য পদীর্থকে রিলিজন 
বলিবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে ধর্খব বলিলে আর কোন 
গোলযোগ হইবে না না। 


ক টি জৈচিন দেখ। 
1 খচিহ্িত প্নোড়পত্র দেখ। 


"শশী শশিিিশিশাশ্শীগতশপশীগা শিট , 


২২. .. অনশীলন। 


শিব্য। তাহা কি? 
গুরু। মস্ত মনুষ্য জাতি_-কি খটিয়ান, কি বৌদ্ধ, 
কি হিন্দু, কি মুসলমান মকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম। 
শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ? 
গুরু। মনুষ্যের ধর্শ কি, তাহার মন্ধান করিলেই 
« পাওয়া যায়। 
শিষা। তাই তজিজ্াগা। 
গরু । উ্রও সহজ! চৌন্বকের ধু কি? 
শিষ্য । লৌহাকর্ষণ। 
খুকু । অগ্ির ধশ্বুকি ? 
শিষ্য । দাহকতা। 
শুরু | জলের ধন্মুকি? 
শিষ্য । দ্রাবকতা। 
গুরু । বুঙ্ের ধর্থাকি? 
শিষ্য। ফল পৃশের উতৎ্গার্দকতা। 
ওক । মনুষ্যের ধর্মী কি ? 
শিষ্য | এক কথায় কি বলিব 
খুকু । মনুষ্যত্ব বল না কেন? | 
শিষ্য । তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। 
গকু। কাল তাহা বুঝাইব। 


চতুর্থ অধ্যায়।__মনুষাত্ব কি? 


গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধনু মহজে বুঝিতে গারিবে। 
তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার 
আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর 
এই বট গাছ দেখিতেছ--হুইটিই কি এক জীতীয় ? 

শিষ্য। ই! এক হিসাবে এক জাতীয়। উত্তয়েই 
উদ্ধিদৃ। 

গুরু। চুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিব--টি তৃণ মাত্র। 

খরকু। এ প্রতেদ কেন: 

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্পব, দুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। 
বটের এ মব আছে, ঘামের এ সব নাই। 

গুরু। দাসেরও সব আছে-তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। 
ত্বাসকে বৃক্ষ বলিবে নাঃ 


$ 


২৪ অন্শীলন। 


শিষ্য। খাস আবার রুক্ষ ? 

গুরু । যদি ঘামকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মন্নয্যের 
সকল বৃত্তিুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য 
বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ধিত্ব আছে, 
একজন হট্ন্টেট বা চিগেবারও সেরূগ মনুষ্যত্ব আছে। 
কিন্ত যে উদ্দিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, মে যেমন ঘামের নাই, 
তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্, হটেন্টট বা! চিপেবার ফে 
'মনুষ্যত নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা 
হইলেই বুঝিবে। প্র বাশঝাড় দেখিতেছ--উহাকে 
বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্য। বোধ হয় বলিব নাঁ। উহার কাণ্ড শাখা 
ও গল্রব আছে, কিন্দ কৈ? উহার ফুল ফল হয় না) 
উহার সর্ধান্্ীন পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। 

শুক্ু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, 
এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হঃ 1, ফল হয়, তাহা 
চীলের মত। চালের মৃত, তাহাতে তাতও হয়। 

শিষ্য। তবে বাশকে বৃক্ষ বলিব। 

গুন্ত। অথচ লশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস 
উপড়াইয়া লইয়া গিয়া নাশের মহিত তুলনা করিয়া দেখ 
মিজিবে। উদ্ধিত্তত্ববিং পণ্ডিতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণী 


মনুষ্য কি? ২৫ 


মধ্যে গণ্য করিয়া গির়াছেন। অতএব দেখ৮ন্ক, গুণে 
তখে ভৃণে কত তকাৎ। অথচ বাশের জর্ান্্ীন স্কপ্তি 
নাই। থে অবস্থায় মনুষ্যের সর্্ার্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ , 
হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। 

শিষ্য । এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গ্ুক্ক। উদ্ভিদের এইরূপ উতৎকর্ধষে পরিণতি, কতকগুলি 
চেষ্টার ফল, লৌকিক কথায্ব তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। 
এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও 
প্রনতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণ 
বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন, 
যে বৃক্ষ, আর ঘা, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব 
না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। 
তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, 
না বাস রাখিতে চাহিবে? | 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? দ্বাস না 
থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্ত বৃক্ষ না 
থাকিলে আম, কাটাল, প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত 
হইব । 

গুরুণ মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তার্ত 
হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না ষে. 

১] 


২. . হশীলন। 


 ধানও তৃপজাতীয়া যে ভটুই দেখিতেছ, উহা 


ভাল করিয়া দেখিয়া আইম। ধানের পাট হইবার পূর্বের 
ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্ত জীবনদাযিনী 
লক্মীর তুল্য হইয্াছে। গম খ্ররগ। যে ফুলকণি 
দিয়া অন্তরের রাশি সংহা?। এন, তাহাও আদিম অবস্থায় 
সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্থাদ কদর্য উদ্ধিদ ছিল--কর্ষণে 


এই অবস্থস্তর প্রাপ্ত হইয়্াছে। উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষণ 


যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্বিগুলির অনুশীলন তাই; 


 এজন্ত ইংরেজিতে উতয্বের নাম, 0৮140২0 ! এই জন্য 


কথিত হইয়াছে যে” 1176 98109910060 [0২611510015 
010876,  “মানববৃত্তির উৎকধ্ণেই ধন্বু।” 

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে 
পারি নাই_মনুষ্যের সর্কাঙ্গী পরিণতি কাহাকে বল? 

গুরু । অঙ্করের পরিণাম, ম. হীরুহ। মাটি খোজ, 
হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র প্রায় অৃশ্য, অঙ্কর দেখিতে 
পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্ক, এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের 
মত বৃক্ষ হইবে। কিন্ত তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_ কৃষকেরা 
ঘাহাকে গাছের পাট বলে, ত.হা চাই। সরস মাটি চাই-_ 
জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে 
ছইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের গোষণজন্য প্রয়ো- 


টা | অগা | | হ্ 

ঈনীয় তাহা মৃতিকায় থাকা চাই-_ৃক্ষের তি বিশেষে 
মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা 
হইলে অঙ্ক, সুবৃকষতব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্েরও এইরূপ। : 
যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্গর; বিহিত কর্ষণে। 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
পরিশামে, সর্মখুণযুক, সর্ব-হখ- সপ্পন মনুষ্য হইতে 
পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি। 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব সর্বগুণ- 
ঘুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে? 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথ! এখন 
তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহ] 
দ্বীকার করিব, যে এ পর্যযস্ত কেহ কখন হয় নাই। আর 
সহস| কেহ হইবাও সস্তাবনা নাই। তবে আমি যে 
ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই 
হইবে, যে লোকে মর্কগুণ অর্জনের জন্য যত্বে বহুগুণ- 
সম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ধহৃথ লাভের চেষ্টায় বহু 
হখলাভ করিতে পারিবে। 

শি্য। আমাকে ক্ষমা করন-মনুষ্যের সর্ধাঙ্গীন 
গরিণতি কাহাকে বলে, তাহ! এখনও ভাল করিয়! 
বুঝিতে পারিলাম না। 


২৮ অনৃশীলন। 


গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ; এক 
শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি 
প্রত্যন্ত আছে' যথা, হস্ত পদাদি বর্দেলিয়। চক্ষু 
কর্ণাদি জানের) মস্তিক্ক, হত বায়ুকোষ, অন্তর গুভৃতি 
জীবনসঞ্চালক প্রত্যন্ক; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস,শোণিত 
প্রস্তুতি শারীরিক উপাদান, এবং কুৎপিপামাদি শারী- 
রিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর 
, মনেরও কতকগুলি প্রত্যন্গ-_ 

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাঁৎ শুনিব; এখন শারীরিক 
পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যন্ত 
অকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে ? শিশুর 
এই ক্ষুদ্র দুর্দল বাহু বয়োগুণে আপনিই বদ্দিত ও 
বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই £ 

গুরু। তুমি যে াভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, 
তাহার দুইটি কারণ। আমিও (নই দুইটির উপর 
নির্ভর করিতেছি। মেই দশ কারণ পোষণ ও 
পরিচালনা । তুমি কোন শির একটি বাছ, কীধের কাছে 
দঁ বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না 
যাইতে পারে। তাহা হইলে, & বাহু আর বাড়িবে না, 
হয় ত অবশ, নয় দুর্ধল ও অকন্মণ্য হইয়া যাইবে। 


মনুষ্যত্ব কি? ২৯ 


কেন না, যে শোণিতে বাহুর পু্ি হইত) তাহা আর 
পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্ত এমন 
কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে: 
নাপারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ধৃণ্য 
হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিগ্রকারিতা 
'জৈবকার্ধ্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। 
উদ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত ? « 

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল 
ক্ষুদ্র বাহ পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও 
ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই 
হয়। আরকি চাই? 

গুরু। তোমার বাছুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর 
বাহ তুলনা করিয়া দেখ। তুমি, তোমার বাহস্থিত 
অন্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয্বাছ, যে 
এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া 
_ ফেলিবে, কিন্তু খর মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার 
মত একটি “ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে, না 
_ ভাবিয়া, না ষত্ব করিয়। অবহেলায় যেখানে যে আকারের 
থে অক্ষরের প্রয়োজন তাহ! লিখিয়া যাইতে, ইহা 
উহার পক্ষে অতিশয় বিম্ময়কর, ভাবি! সে কিছু বুঝিতে 


৬৭ 


৩৫ [... অহশীঘন। 


পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই 
জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিশ্বয়কর অনুশীলন 
বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকুত পক্ষে এই 
_ লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য অনুশীলন- 
ফল। দেখ একটি শব লিখিতে গেলে, মনে কর এই 
অনুশীলন শব্ধ লিখিতে গেলে,_-গ্রথমে এই শব্দটির 
বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে 
হইবে_বিশ্বেষণে পাইতে হবে, অ) ন,উ, শ, ঈ, ল, 
' ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ ডষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। 
এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি 
কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র 
লিখিবে। যে তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কোন প্রকার 
মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে 
অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী । অনুশীলন- 
জনিত আরও প্রতেদ এই মাঁশী ুলনাতেই দেখ। 
তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে 
মালী তেমনি পাচ মিনিটে এক কাঠা জমীতে কোদালি 
দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয় তুই প্রহরেও তাহা 
পারিয়। উঠিবে না। এ বিষদ্বে তোমার বাহু উপমুক্ত 


মৃধা কি? ৩$ 


কূপৈ চালিত অর্থাৎ অনুণীলিত হয় নাই, সমুচিত 
পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর 
উতয্বেরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ) সর্ধাঙ্গীন পরিণতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের * 
সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, 
শৈশবে তোমার কঠ ও গায়কের কঠে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বতাবতঃ সুকঠ নহে। 
কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক সুকঠ হইয়াছে, তাহার কঠের 
সর্দা্গীন পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ,বল 
দেখি, তুমি কয় ক্রে।শ পথ হাটিতে পার ? 

শিষ্য। আমি বড় হাটিতে পারি না? বড় জৌর এক 
ক্রোশ। 

গুরু। তোমার পদগ্বয়ের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হয় 
নাই। দেখ তোমার হাত, গা, গলা, তিনেরই সহজ 
পৃষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে-কিন্ত একেরও সর্ধাঙ্গীন 
পরিণতি হয় নাই! এইরূপ আর সকল শারীরিক 
্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যক্গ মাত্রেরই 
সর্ধাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্কাঙগীন 
পরিণটিত হইয়াছে বলা যায় না; কেন না ভগ্নাংশ 
গুলির পূর্ণতাই যোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় 


৬২ অহৃশীলন। 


আধ পয়পা কম হইলে, পূরা টাকাটাতেই কমৃতি হয়। 
যেমূন শরীর সন্বন্ধে বুঝাইলাম এমনই মন জন্বন্ধে 
জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে 


_ খুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে । কতক গুলির কাজ জ্ঞানার্জন 


ও বিচার । বতকগুলির কাজ কাধ্যে প্রবৃত্তি দেওয়া--যথা 
তক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আন- 
দের, উপভোগ, সৌনর্ধ্য হৃদয়ে গ্রহণ, রঙ্সগ্রহণ, চিত্ত- 
বিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তি গুলির সকলের 
পুষ্ট ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক মর্দ্াঙ্গীন পরিণতি । 
শিষ্য। অর্থাং জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, 
কাধ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধন্্াত্বতা, এবং শুরমে রসিকতা, 


এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্দ্াঙ্সীন পরিণতি 


হইবে । আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরি- 
পতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ট, হুস্থ, এবং অর্বাবিধ 
শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জুন আর 
শ্রীরাম লক্ষণ ভিন্ন আর কেহ কখন এব্ন্প হইয়াছিল 
কি না, তাহা গুনি নাই। 

গুরু । যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট) তাহার! 
চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে 
না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও 


ন 


মনুষাতব কি? ৬৩ 


ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি 
প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুষারী 
হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজ- 
গণের যে বর্ণনা গাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় সেই 
রাজগণ সম্পূর্ণরূগে এই মনুষ্যত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্গিত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এরূপ রাজগুণ বর্ণনা 
যে স্থলে সাধারণ, দে স্থলে, ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ 
একট| আদর্শ সে কালের ত্রাঙ্গণ কষত্রিয়দিগের সম্মুখে 
ছিল। আমিও মেইরূপ আদর্শ তোমার সন্ুখে স্থাপন 
করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার 
মঘাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। মেঠিক আদর্শান্বুরূপ না 
হউক, তাহার নিকটবন্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা 
না জাণিলে, আট আন! পাইবার কেহ কামনা! করে না। 
যে শিশু টাকায় ষোল আন] ইহা বুঝে না, সে টাকার 
মূলা স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে। 

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় গাইব? এরূপ মনুষ্য 
ত দেখি না। 

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই 
সর্দগুণের সর্ধাঙ্রীন ক্ক ত্বির ও চরম পরিণতির একমাত্র 


পি 


৬ অম্শীলন| 


উদ্বাইরণ। এই জন্য বেদাস্তের নিগুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক 
ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন নাধিনি নিগুণ তিনি আমা- 
দের আদর্শ হইতে পারেন না। অছ্বৈতবাধিদিগের “এক- 
মেবাদ্ধিতীয়ম” চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বটস্পেন্সর 
« [10501109716 [১001 108601০” বলিয়। ঈশ্বরম্থানে 


_ অংস্থাপিত করিয়াছেন_-অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 


বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় লা। 


'আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা বীষটি়ানের ধর্মপুস্তকে 


কথিতস গ্রণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল,কেন নাঁতিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাঁকে [10190150781 
0০৫৮ বলি, ত্রাহার উপাসনা! নিক্ষল,। ধাহাকে 
41১01501181 0০0৫” বলি, সাহার উপামনাই সফল। 
শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ 
মানিতে হইবে। কিন্ত উপাসনার প্রয়োজন কি ? 
/গ্তরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখি'* গাই নাঁ। 
তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, .। সন্তাবনা নাই। 
কেবল তাহাকে মনে ভ|বিতে পারি। সেই ভাবাই 
উপামনা। তবে বেখার টাল! রকম ভাবিলে কোন ফল 
নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। 
তাহার মর্ধগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বতাবের উপর চি স্থির 
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করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
হইবে। শ্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সন্দুখীন করিতে 
হইবে! তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাষ 
গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দু করিতে হইবে 7 
তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি 
আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাহার নির্দমীলতার মত 
নির্মলতা, তাহার শক্তির অন্কারী সর্জত্র-মঙ্বলময় শক্তি 
কামনা করিতে হইবে। তাহাকে সর্বদ| নিকটে দেখিতে 
হইবে, উহার স্বতাবের সঙ্কে একস্বভাব হইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার সামাপ্য, সালোক্য, 
সাব্বপ্য, সামুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা! হইলেই 
আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আধ্য থষিরা বিশ্বাম 
করিতেন, যে তাহা হইলে আমরা ভ্রমে সাকপ্য ও সামুজ্য 
প্রাপ্ত হইবঈশ্বরের সঙ্কে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন 
হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, 
উশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈখরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা 
পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল 
মুখের অধিকারী হওয়া গেল। 

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র 


আমি এক ফোটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব। 
১ 


৩৬ অন্নুশীলন। 


_. খকু। উপামনা-তত্বের সার মর্থ হিন্দুরা যেমন 
বুঝিয়াছিলেন এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন 
' সে পরম রমণীয় ও শুনার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে 
আত্মগীড়নে, আর এক দিকে র্দারিতে পরিণত 
হইয়াছে। 

শিষ্য। এখন আমাকে জার একট] কথা বুঝান। 
মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাং অব্দান্গ-সম্পন্ন স্বভাবের 
আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্ত 
ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা শুদ্রপ্রক্টতি। তাহার 
গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনস্ত। বেক্ষুদ্র, 
অনন্ত তাহার আদর্শ রে কি প্রকারে £ সমুদের 
আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনকরণে 
টাদ্দোয়া থাটান যায়? 

গুরু । এই জন্ত ধর্মেতিহাসের প্রষ্োজন। ধর্মেতি, 
হাসের প্রকৃত আদর্শ নিউটেষ্টেমেণ্টেঘ, এবং আমাদের 
ুণাণেহিহ মেন প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে ।এভাগ। ধন্বেডিভাষে 
(01101085 [1151015) প্রকৃত ধাশ্মিকদিগের চিত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনভ্প্রকৃতি ঈশর উপামকের প্রথমা- 
বস্থায় ভাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহ] সত্য, কিন্ত 
ঈশরের অন্ত কারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ বহাদিগের গুণাধিক্য 


্ মহা কি? | ৩৭ 


দেঁধিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা ধাহাদিগকে 
মানবদেহ্ধারী ঈশ্বর মনে করা খায়, তাহারাই সেখানে 
বাইনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত যীশু 
ষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্ত 
এরূপ ধন্পরিবর্ধক আদর্শ ঘেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, 
এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই__কোন জাতির 
মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ধি, নারদাদি দেবার্ধ, 
বশিষ্টাদি ব্রক্ষর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমীদর্শ। তাহার 
উপর, শ্রীরামচন্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীন্ব 
প্রড়ৃতি ক্ষত্রিযবগণ' আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । ব্বষ্ট ও 
শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধর্ম 
বেন্তা। কিক্ত ইহারা তা নয়। ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট-- 
ই'হাদিগেতেই সর্কবৃত্তি সর্ধানসম্পন স্কূর্তি পাইয়াছে। 
ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্ক হস্তেও 
ধর্মবেত্বা; রাজ! হইয়াও পণ্ডিত; শজিমান্‌ হইয়াও 
সব্দজনে প্রেমময় । কিন্তুএই সকল আদর্শের উপর। 
হিন্দর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল 

আদর্ণখাটো হই! যাত্ব-_যুধিষ্টির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা 
করেন, স্বয়ং অর্জন যাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষণ ধাহার 


'অংশমাত্র, ধাহার ভ্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য- 
৪ 


৩৮ অনৃশীলন। 


ভাষায় কীর্তিত হত্ব নাই। আইস আজ তোমাকে 
কৃষ্ণোপামনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য। সেকি? কৃষ্ণ! 

গুরু। তোয়রা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা! যাত্রার কৃ 
চেন--তাই শিহরিতেছ। তাহারও অম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। 
তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের অর্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র 
কীর্তিত আছে তাহার কিছুই জান না। সাহার শারী- 
: রিক বৃত্তি সকল জর্ধাঙ্গীন কপি গ্রাপ্ত হইয়া অননুভব- 
নীয় মৌনর্য্যে এবং অগরিমের বলে পরিণত; ভাহার 
মানমিক বৃত্তি নকল মেইব্প ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়া সর্কা- 
লোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে গরিণত, 
এবং প্রীতিবৃন্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি অর্ধ" 
লোকের অর্কহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন-_ 

পরিত্রাণায় মাধুনাং বিনাশায় চ দক্কৃতাম 
ধর্ধসংরক্ষণার্থায় মম্তবামি যাগ ঘুগে। 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন * এঘাছেন, বুদ্ধিবলে 
তারতবর্ধ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম 
ধর্শের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়। এই সকল 
মনুষ্যের ছুক্ধর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে অর্কজয়ী 


* ধনৃষাত কি ? ৬১ 


এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি 
সিংহাদনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর 
কেবল দণ্ুপ্রণেতৃত্ব প্রমুন্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, 
যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়া- 
ছিলেন, " বেদে ধর্ম নহে--ধর্মু লোকহিতে ”-__তিনি 
ঈপ্রর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
ঘিণি একাধারে শাকামিংহ, ষীশুধষ্ঈ, মহম্মদ ও রামচল ) 
ঘিনি মন্মবলাধার, সন্দগুণাধার, আর্ধধর্শবেত্তা, সর্ধত্র- 
প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। 

নমো নমস্েহস্ত সহঅকৃতঃ| 

পুন্ত ভুয়োপি নমো নমস্তে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ।--অনুশীলন | 


শিষ্য । অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রথণের বাসনা করি। 

গুরু । সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন 
আমর! পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের হুখ, 
মনুষ্যত্বে ; (২) এই মন্বষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
সর্তি, পরিণতি ও সামগ্রস্যের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই 
বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্যালোচনার 
প্রয়োজন। 

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে ।বতক্ত করা যাইতে 
পারে। €১) শারীরিক ও ) মানসিক। মানসিক বুস্তি 
গলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি 
কাজ করে, বা কার্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান 
উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্ষ্যর প্রবর্তকও নয়, 
কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যে গুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান) 


অনুশীলন। ১১ 


সে গুলিকে জ্ঞানার্জনী বলিব। যে গুলির প্রবর্তনায় | 


আমরা কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যে গুলি কেবল আনন্দ 
অনুভূত করায়, মে গুলিকে আহ্ল!দিনী বা চিত্তরপ্তিনী 
বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ 
বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিৰিধ বৃত্তির প্রাপ্য। 

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির 
পরিতৃতর্থিতেই ত আনন্দ? 

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে 
যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ-.আনন্দ ভিন্ন 
অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞান- 
লাত, গৌণ ফল আনন্দ। কার্ধ্কারিধী বৃত্তির মুখ্য ফল 
কার্যে প্রবৃত্তি, গৌণফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য 
ফলই আনন্দ_অন্য ফল নাইী। পাশ্চাত্যের ইহাকে 
£59017060 78.0010164 বলেন | 

শিষ্য । পাশ্চাত্যের 4250)060 ত [17601100081 
বা 0900081 মধ্যে ধরেন, কিন্ত আপনি চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি পৃথক করিলেন। 

গুরু। আমি ঠিক পাশ্গত্যদিগের অনুষরণ করি- 
, তেছি না। ভরসা করি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। 


* ইরানে 
৪হ অহ 


সত্যের অনূমরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। 
. এধন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেনীতে বিতক্ত 
করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্ধ্য- 
কারিণী (8) চিত্তরঞ্রিনী। এই চতুর্ষিধ বৃত্তিগুলির উপ- 
মু স্কর্তি, গরিণতি ও সামঞ্রস্যাই মনুষ্যত্ব 
শিষ্য । ক্রোধাদি কার্ধাকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি 
শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্‌ ক্কূর্তি ও পরিণতি 
কি মনুষ্যত্বের উপাদান ? 
গুরু । এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে 
দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি । 
শিষ্য। কিন্ত অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। 
আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নৃতন কিছু পাইলাম 
না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তি- 
গুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে । আর যাহারা 
সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষ' দিয়া জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তির ্র্তির জন্য যথেষ্ট যত্ব করিয্বা থাকে-__তাই 
সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়; তৃতীয়তঃ--কার্ধ্যকারিণী 
বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না 
বটে, তবু তাহার ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ 
চিত্তরঞ্জন বৃত্তির ন্ফ.রণও কতক বাঞ্নীয় বলিয়। যে, 


অনুশীলন | ৯৩ 
জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও হৃক্ষা শিল্পের 
অনুশীলন। নৃতন আমাকে কিশিখাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নৃতন কথ! বড় অল্পই আছে। 
বিশেষ আমি যেকোন নৃতন মন্বাদ লইয়া বর্গ হইতে 
সদ্য নামিয়! আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির 
করিয়া! রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন । 
নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি 
ধ্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ধর্ম পুরাতন, নৃতন নহে। আমি 
নৃতন ধর্ম কোথায় গাইব? 

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ 
বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি' নৃতন | 

গুরু । তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, 
ইহ! চিরকাল হিন্দু ধর্দ্বে আছে। এই জন্য মকল হিন্দধর্ম- 
শান্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। 
হিন্দুর ব্রহ্মচর্ধযাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার 
বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যত্বন করিতে হইবে, কি 
প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে 
হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। 
্রক্মচর্যের পর গার্স্থাশ্রিমও শিক্ষানবিশী মাত্র। বরদ্ধ- 
চর্য্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহ্‌স্থ্যে 


৪ 'অনৃশীলম। 


কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন । এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি 
সংস্থাপনের জন্ত হিন্দু শাস্তবকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই 
আর্ধ খষিদিগের পদারবিল ধ্যানপূর্ববক, তীহাদিগের 
প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বসর 
পূর্বে ভারতবধের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
আজিকার দিনে ঠিক গেই বিধিগ্রলি অক্ষরে অক্ষরে 
মিলাইয্বা চালাইতে পারা যায় না। সেই থযিরা যদি 
'আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে সাহারা 
বলিতেন, “না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের ব্ধিগুলির 
সন্দীঙ্গ বজার রাখিয়া এখন ঘ্দি চল, তবে আমাদের 
প্রচারিত ধর্শের মন্দের বিগরীতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্খের 
সেই মর্্ভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত 
সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার তিন্তি। 
তবে বিশেষবিধি মকল, সকল ধর্শেইি জময়োচিত হয়। 
তাহা কালভেদে পরিহাধ্য বা গরিবানীয়। হিন্ধর্্ের 
নব অং্কারের এই স্কুল কথা। 

শিষ্য। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার 
ভিতর অনেক বিলাতি কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। 
শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোমৃতের মত। 

গুরু। হইতে গারে। এখন, হিন্বধর্থেরে কোন, 


ঃ অনুশীলন । ৪৫ 


অংশের সঙ্গে যদি কোমৃত মতের কোথাও কোন সাধৃশ্য 
ত্বটিখ্বা থাকে, তবে যবন ম্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দ- 
ধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? ইষ্ট পর্থে 
ঈশ্বরোগাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইন্টীন্থ সেন্ট- 
রিতে হর্বর্ট স্পন্সর কোমৃত মত প্রতিবাদে ঈগ্বর সম্বন্ধে 
যেমত প্রচার করিয়াছেন তাহা মর্দ্তঃ বেদাস্তের অদ্বৈত- 
বাদ ও মায়াবাদ।স্পিনোজার মতের সঙ্গে ও বেদান্ত মতের 
সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর স্পেন্সরের বা শ্গিনো- 
জার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয্বা বেদান্তটা হিন্দয়ানির 
বাহির করিয়। ফেলিয়। দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা 
ম্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিৰ নাঁবরং স্পিনোজা 
বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য 
করিব । হিন্দুধর্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া 
হাতড়াইয়া। তাহার একটু আধটু ছু ইতে পারিতেছেন, 
হিন্দৃধর্ের শ্রেষ্ঠতার ইহ] সামান্য প্রমাণ নহে! 

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি 
ধর্দের শমসনাধীন হইল, তবে ধর্ম ছাড়া কি ? 

গুরু। কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ, 
মুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের মর্বাংশই ধর্ম 


৪৬ অনুশীলন । 


কর্তৃক শীসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিনুধর্থের প্রত 
মর্দম। অন্য ধর্মে তাহ! হয় না) এজন্য অন্য ধর্ম অম- 
পূর্ণ) কেবল হিন্দুধর্ম মম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস 
যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিনূর কাছে, 
ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-- 
সকল লইয়া ধর্ম। এমন মর্নব্যাগী সন্ধমখময়, গবিত্র 
ধর্ম কিআর আছে? 


ষ্ঠ অধ্যায়।--সামগ্ম্য। 


শিধ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন 
দে মকলের সামগ্রন্ত কিঃ তাহা শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
শারীরিক প্রভৃতি বৃত্বিগুলি কি সকলই তুন্যন্ূপে 
অনুশীলিত করিতে হইবে 2 কাম, ক্রোধ। বা লোভের 
দে রূপ অনুশীলন ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেই রূগ 
অনুণীলন করিব? পূর্কগামী ধর্মবেতৃগণ বলিয়া থাকেন, 
যে কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির 
অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়। তবে 
সামঞ্স্ত কোথায় রহিল ? 

গুরু। ধর্মবেতৃগণ যাহা বলিয়া ঘামিযাছ্ছেন। তাহা 
সুমঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি 
প্রভৃতি শ্রেষ্ট বৃত্বিগুলির সন্গ্রসারণশক্তি সর্ধােক্ষা 
অধিক, এরং এই বৃত্ধিগুলির অধিক ম্প্মারণেই অনা 


৪৮ অনুশীলন | 


বৃতিগুলির সাম্য ঘটে। সমুচিত ন্ূর্তি ও সামগ্রস্য 
যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্ধ্য নহে, যে, 
সকল রৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে ক্ষুরিত ও বর্ধিত 
হইবে। অকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও 
সামগ্স্তে শুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত এখানে সমুচিত 
বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে থে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ 
যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় 
'আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন জন্গ্রসারণ 
শক্তি মে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য 
যদি অন্ত বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেতুলের 
( আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামগ্রস্তের 
হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি 
বৃত্তি-যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া_ইহাদিগের সম্প্রসারণ- 
শক্তি ছন্তান্ বৃত্তির অপেক্ষা অধিক) এবং এই গুলির 
অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত ক্ক্তি, & জকল বৃত্তির 
সামঞ্জশ্তের মূল। পক্ষান্তরে আবও কতকগুলি বৃত্তি 
আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্বি_সেগুলিও 
অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্ত সেগুলির অধিক 
সম্প্রসারণে অন্ঠান্ত বৃত্তির সমুচিত তির |বন্ব হয়। 
হতরাৎ সেওুলি যতদূর স্ক,ভি পাইতে পারে, ততদর স্কত্তি 


সামধরস্ত | ৪৯ 


পইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। 
আমি এমন বলিতেছি না, যে সেগুলি বাগান হইতে 
উচ্ছেদ করিয়া! ফেলিয়া দ্িবে। তাহ! অকর্তবা, কেন 
না অস্নে প্রয়োজন আছে__নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন 
আছে। সে সকল কথা অবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুল 
গান বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে ন| বটে, কিন্তু তাহার 
স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়-_বাড়িলেই 
ছাটিয়। দিবে। ছুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল-_ 
তার বেশী আর না বাড়িতে.পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসা- 
রিক প্রয্বোজনমিদ্ধির উপযোগী ক্কর্তি হইলেই হইল__ 
তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায় । ইহাকেই মমুচিত 
বৃদ্ধি ও সামগ্রস্ত বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি 
বৃত্তি আছে-যথা! কামাদি। যাহার দমনই সমুচিত 
ক্্তি। | 

গুকু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক 
নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। 
সুতরাং এই অতি কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে--তধর্মম। 


আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্েরও এই রিধি। হিন্দু 
৮ ৫ - . 


রঃ অনুশীলন । 


শাক্সকারের! ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরৎ ধর্ধার্থ 
তাহার নিয়োগ্ই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে 
পুল্োৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্শের অংশ। তবে ধর্মের 
প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে ক্কর্তি, তাহা হিন্দ 
শান্ধ্ানুসারেও নিষিদ্ধ__এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা 
যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হই- 
তেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্ত যতটুকু 
প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে ক্্তি তাহা সামগ্স্তের 
বিস্বকর। এবং উচ্চতর বৃত্বি সকলের স্র্তিরোধক। 
যদি অনুচিত ক্,র্ভিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল 
_ বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন এই অর্থে ইন্জিযদমনই 
পরম ধর্মু। 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন 
আছে বটে, এইজন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে 
পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি *স্বন্ধে এ সকল 
কথা খাটে না। 

গুরূ। সকল অপকষ্ট বৃত্তি সন্বন্ধে এই কথা! খাটিবে। 
. কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না? | 

শিষ্য। মনে. করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি 
ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 


মামধস্া। ৫১ 


গুন্ত। জ্লোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরশ্বার মুল। দণ্ড 
নীতি_বিধিবদ্ধ সামাজিক জ্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে 
দণ্ডনীতির উচ্ছ্দ্বে হইবে। দগুনীতির উচ্ছেদে সম।- 
জের উচ্ছেদ । 

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার 
করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা 
ভাল হইতে পারে। কেন না সর্লোকের মঙ্গল কামন! 
করিয়াই, দ শান্ত প্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। 
এবং দর্বালোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দও 
প্রণয়ন করিয়া! থাকেন। 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাট] বুঝিয়া দেখ। অনিষ্ট" 
কারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের 
বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। 
এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, থে 
আমর! কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্ট- 
কারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা 
কার্ধ্য প্রেরিত হইলে, ত্রদদ্ধের বে ক্ষিপ্রকারিতা এবং 
আগ্রহ তাহ! আমর! কদাচ পাইব না। তার পর যখন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই 
আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়! 


এ 


৫২ অনুশীলন! 


ঈাড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবর্ঠ 
হইলে দণ্ডনীতি হইল। 

শিধ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু। যেবৃত্তির অনুচিত ক্ষর্তিকে লোভ বলা যায়? 
তাহার উচিত এবং অমগ্রসীভূত ক্ক্তি-ধর্মসঙ্গত 
অর্জনম্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের 
রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
সাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার মংগরহ অবশ্ঠ কর্তব্য 
এই রূপ পরিমিত অর্জানে- কেবল ধনার্জনের কথ! 
বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তমাত্রেরই অর্জনের কথা 
বলিতেছি-কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা 
ছাগাইয়া উঠিলেই এই মদ্বত্তি লোভে পরিণত 
হইল। অনুচিত ক্ষু্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া! উহা তখন 
মহাপাপ হইয়া দাড়াইল। ছুইটি কথা বৃ«। যে গুলিকে 
আমরা নিৰুষ্বৃত্তি বলি, তাহাদের ৯%ল গুলিই উচিত 
মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম । আর এই বৃত্তিগুলি 
এমনই তেজস্বিনী যে, যত না করিলে এগুলি সচরাচর 
উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই 
এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই ছুটি কথা 
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বুঝিলেই তুমি অনুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলৈ। দমনই 
প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মম্মথের 
অনুচিত ্কুর্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংম করিয়াছিলেন, 
কিন্ত লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে 
হইল *। শ্রীমদ্তগব্গীতার, কঞ্ধের যে উপদেশ তাহাতেও 
ইন্ছিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট 
হুইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিদ্বকর 
হইতে পারে না, যথা 
রাগদ্দেষবিযুক্তৈত্ত বিযয়ানিজিনৈশ্রন। 
আত্মবন্টৈর্বিধেয়াম্স প্রপাদমধিগচ্ছতি | ২1৬৪। 
শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কাল- 
হরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি 
শ্রেষ্টবৃত্তি নকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করুন। 
গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছ। 
| *মন্মথ ধ্ৰংম হইন্র, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে 
পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জাঁবন। পক্ষান্তরে আধার বতি 
কর্তৃক পুনর্জক্মলব্ধ কাঁম প্রতিপালিত হইলেন । এ কথাটাও যেন 
মনে খাকে। অন্চিত অনুশীলনেই অহৃচিত স্ফুপ্তি। পৌরাণিক 
উপাধ্যান্তগুলির এইবূপ গঢ তাংপধ্য অনুভূত করিতে পারিলে 


পৌরাণিক হিন্দুধস্মা আৰ উপধর্শসঙ্কুল বা 4১111” বলিয়া বোধ 
হইবে না। সময়ান্তরে ছুই একট) উদাহরণ 'দিব। 


৫৪ অহ্শীলন। 


ছিল না। ছুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, 
তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজ কাল 
যোগধর্থের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত 
হইয়াছি। এই ধর্থের ফলাফল গন্ধে আমার কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে মহৎ ফল আছে 
তাহাতে সন্দেহ কি ? তবে যাহারা এই হুজুক লইয়া 
বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে কতকগুলি 
বৃত্তির সর্কাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোষোগ, 
এবং কতকগুলির সমধিক সম্পরসারণ_ইহাই যোগের 
উদ্দেশ্ঠ। এখন যদি মকল বৃত্তির উচিত সকর্তি ও 
সামগ্রস্য ধর্ম হয়, তবে তাহাদিগের এই ধর্ম অধর্শ। 
বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র 
অধর্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্থিক, কেন না! তাহারা 
আর কল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ছুই 
একটির মমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীর ৪ অধার্শিক, 
কেন না তাহারাও আর সতল বৃত্তির ৪; অমনে [যোগী 
হইয়া ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। 
, নিকট উত্রষ্ট বৃত্তি ভেদে না হয় লম্পট বা 
উদর্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্সিক বলিলাম এবং যোগী 
দিগকে উচ্চত্রেণীর অধার্্িক বলিলাম, কিন্ত উভয়কেই 


রব 
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অধার্থিক ধলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা 
অনিষ্টকর বলিতে গশ্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট 
বটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন ধলিব ? জগদীশ্বর 
আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাহার কাছে 
নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহ করিয়াছেন, তাহ? 
তব স্ব কাধ্যোপযোগী করিয়াছেন। কাধ্যোপযোগী 
হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল 
আছে। কিন্ত সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন জম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট যে তাহাকে মন্লের অংশ বিবেটনা করাই 
কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময় । 
যখন তাহাতে অমঙ্গল হয, সে আমাদেরই দোষে। 
জগন্তত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে। ততই 
বুঝিব ষে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সঙ্গদ্ধ। 
নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিরই 
অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায় । 
তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর 
উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই 
এই উন্নতির কারণ। ঘে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে, 
উপহাস" করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, 
তিনি জানেন ন! ষে তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের 


৫৬ অনৃশীবদ [ 


এক অংশ, তিনিও একা: ধর্মের আঁচারধ্য। তিনি 
যখন “ 1.8” র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন 
হরিনাম করি, ঢুইজন একই বখ! বলি। ছুই জনে 
একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্য মধ্যে 
ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 


সপ্তম অধ্যায়।_লীমগ্রসা ও সুখ । 


গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, মে সকলের কথা বলি 
শুন। 

শিষ্য। আগনি বলিয়াছেন, কতক খুলি কীর্ধ্যকারিণী 
বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক মম্জসারণে সক্ষম, এবং তাহা- 
দিগের অধিক মন্্রমারণেই অকল বৃত্তির সামঞ্জস্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, মে গুলিও অধিক 
সম্প্রমারণে সক্ষম। সে গুলির অধিক সম্গাসারণে 
সামঞন্তের দ্বংম। কতকগুলির অন্্রমারণের আধিক্যে 
সামষ্রস্ত, কতক গুলির অন্্রসারণের আধিক্যে অসামগ্রস্ঘ, 
এমন ঘটে কেন, তাহা! বুঝান নাই। আগনি বলিয়াছেন; 
বে কামাদির অধিক স্কুরণে, অন্তান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি 
প্রীতি দয়া, এ মকলের উত্ম কত হয় না, এইজন্য 


॥ 


৮৮ অগুশীলম। 


'অসামগ্রন্ত 'ঘটে। কিন্ত তক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক 
ক্ষুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম ন্বরর্ভি হয় না) ইহাতে 
অসামগ্রন্ত ঘটে না কেন? 
গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহ! 
পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সে গুলি স্বতঃন্ফূর্ত-অনু- 
শীলনসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়! 
ক্ুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি 
তঙ্জন করিতে হয় না। দেধিও, কতঃন্কতে ও মহজে 
গোল করিও না। যাহা! আমাদের সঙ্গে জন্গিয়াছে 


ট 


তাহা সহজ। জকল বৃত্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃত্তি 


স্বতন্কর্ভ নহে। যাহা স্বতঃন্ক্ভ তাহা অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যা”; স্বতংন্কর্ত নহে, 
তাহাই বা অন্ত বৃত্তির অনুশীলনে ।খণুণ্ত হইবে কেন 

গুরু। অনুণীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। 
(১) সময়, (২) শক্তি (510109), (৩) যাহ লইয়া বৃত্তির 
অনুশীলন করিব--অনুশীলনের উপাদান। এখন, 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সংস্ীর্ণ। মনুষ্যজীবন 


সামপস্ত ও সুখ । 1 ৫৯ 


কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্্াহের 
কাধ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপব্যয় না হয়, তাহার জন্ত এই নিয়ম করিতে হয়, 
যে যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃক্ষ্ত 
তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন 
সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি 
তাহা ন1 করিয়া, গতঃস্কু্ বৃত্তির অনাবহ্ঠাক অঙ্নুশীলনে 
সময় হরণ করি, তবে সমগনাভাবে অন্য রৃতিগুলির 
উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। .কাজেই সে সকলের 
খর্ষতা বা বিলোগ ত্বটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধে 
এ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি 
টক আছে, তাহাঁও পরিমিত। জীবিকানির্বাহের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্কতঃন্ছূ্ত বৃত্তির অনুশীলন 
জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির 
সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃন্্ 
গাশব ব্রত্ির অনুশীলনের উপাদান গ মানসিক বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় ধিরোধী। যেধানে 
ও গুলি থাকে, সেখানে এখুলি থাকিতে গায় না। বিলামিনী- 


৫৬ অনুশীলন । 


এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচার্ধ্য। তিনি 
যখন “1.8” রূ মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন 
হরিনাম করি, দুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে 
একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। যনুষ্য মধো 
ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিমন্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 
পারি না। 


মপ্তম অধ্যায়।-সামপ্ীঘ্য ও সুখ । 


গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিয়! যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি 
গুন। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকখুলি কীর্য্যকারিণী 
বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহা- 
দিগের অধিক সম্পরসারণেই সকল বৃত্তির সামগ্রস্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা! কামাদি, দে গুলিও অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম। সে গুলির অধিক সম্গাসারণে 
সামগ্রন্তের ধ্ংম। কতকগুজির অম্জ্রসারণের আধিক্য 
মামগ্রস্ত, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামগ্রস্ত, 
এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন, 
যে কামাদির অধিক স্কুরণে, অনান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি 
প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্ম ককর্তি হয় না, এইজ 


৫৮ অনুশীলম। 


অসামগ্রস্ত ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি পয়াদির অধিক 
ক্ষুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম ক্কর্তি হয় না;.ইহাতে 
'অনামগ্রস্ত ঘটে না কেন ? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা 
পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় মে গুলি স্বতন্ছ্ত-_অন্ু- 
শীন্ননসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া 
ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি 
অঞ্ীন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃন্ক,ততে ও সহজে 
(গোল করিও ন1। যাহা আমাদের জঙ্ষে জন্মিয়াছে 
তাহা সহজ। কল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি 
স্বতঃস্ফূর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ং্ তাহা অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। যাহা! কত্তঃন্ফত্ নহে, 
তাহাই বা অন্ত বৃত্তির অনুশীলনে বিদ্ুও হইবে কেন ? 

গুরু । অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয় । 
” (১) সময়, €) শক্তি (10015), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির 
অনুশীলন করিব--অন্ুশীলনের উপাদান। এখন, 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সহস্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন 


রর সামগ্রস্য ও শুধু । ৫১ 


কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্কাহের 
কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়! যাইবে না। 
অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, 
যে যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃন্ 
তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন 
সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সমষটুকু দিব। যদি 
তাহা না করিয়া, হ্ৃতঃস্কূত্ বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে 
সময় হরণ করি, তবে জঅময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির 
উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। .কাজেই সে সকলের 
খর্ধতা বা বিলোপ ত্বটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধেও 
এ কথা খাটে । আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি 
টুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্বাহের পর 
যাহা অবশিঃ থাকে, তাহা স্বতঃন্্ত বৃত্তির অনুশীলন 
জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির 
সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃন্ক্ 
পার্শব ব্রত্বির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় ঘিরোধী। যেখানে 
ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনী- 


৬৩ অনুশীলদ্দ। টু 


মগুলমধ্যব্ার হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসন্তব এবং 


রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসভ্ভব। 

আর শেষ কথা এই যে, গাশব রতিগালি, শরার ও 
জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত 
র্তিজগ্ঠই হউক, বা জীব রক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহারা 
সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় 
না। এইটি বিশেষ কথা। 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃন্ক্ত নহে তাহার অন্ধ 
শীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্বাহাবশিষ্ট 
, শক্তির নিয়োগ করিলে, ঘ্বতঃস্কর্ বৃত্তির আবশ্যকীয় 
্্তির কোন বিদ্ধ হয় না। কেননা,সে গুলি স্বতঃ- 
্ক্ভ। কিন্ত উপাদান বিরোধ “হেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা। দেখ! গিয়াছে যে এ সকলের 
দমনই যথার্থ অনুশীলন। | 

শিষ্য । কিন্ত যোগীর1 অন্ত বৃত্তি এ্প্রমারণ দ্বারা 
কিন্ব৷ উপাদ্বাস্তরের দ্বারা, পাঁশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়] 
থাকেন, এ কথ। কি সত্য নয়? 

গুরু । চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় 
না,এমত লহে। কিন্ত সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের 


সামধস্ত ও সখ । ৬3 


নহে, সন্ন্যাস ধর্শের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না-- 
অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্_- 
সরযাস নিরতিমাগর্। জন্যাস অসম্পূর্ণ ধন । ভগবান 
স্বয়ং কণ্ণেররিই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন । অনুশীলন 
কর্মাত্বক। 

শিষ্য । যাকৃ। তবে আপনার সামঞ্জম্ত তত্বের 
স্থল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃন্ক্ 
তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃন্ক্ব নহে, তাহা 
বাড়িতে দিতে পাঁর। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ 
ঘটে। প্রতিভা (97109) কি স্বভান্র্ত নহে? 
প্রতিতা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা! আমি 
জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃন্কতিমতী 
বলিয়। তাহাকে কি বাঁড়িতে দিব না ? তাহার অপেক্ষা 
আত্মহত্যা ভাল। ৃ 

গুরু । ইহা! যথার্থ । 

শিষ্য । ইহা যদ্দি যথার্থ হয়, তবে এই বৃতিকে 
বাড়িতে দিতে গারি, আর এই বুত্তিকে বাড়িতে দিতে 
পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া! নির্বাচন করিব? 
কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব) যে এইটি সোনা 
এইটি পিতল। 


৬২ অনৃশীলন| 


গুরু । 'আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম, আর 
মনুষ্যত্বেই হুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্জিয়- 
পরিতৃপ্তিই সখ? 

গুরু । তাহা বলিতে পার না। কেন না, স্থধকি 
তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির তি, 
সামগ্রস্ত এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই হুখ। | 
' শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার তাল করিয়। বুঝা 
হয় নাই। সকল বৃত্তির ক্ফর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় 
হখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ্র্তি ও পরিতৃপ্তিই 
সুখ? 
_ শুরু। অমবায়ই হুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ূর্তি ও 
পরিতৃপ্তি হুখের অংশ মাত্ত। 

শিষ্য। তবে কষ্টি গাতর কোন্ট1? তমমবায় না 
অংশ? ্‌ 

খুকু | সমবায়ই কটি গাতর | 

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। মনে করুন 
. আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের 
গরিমার্জনে এ শক্ষি জম্মে। কথাট! এই যে সেই বৃত্তি- 
গুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না। 


সামগ্রস্ত ও হৃখ। ৬৩ 


আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন “মকল বৃত্তির 
উপযুক্ত ক্ষতি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার 
কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথা বুঝিঘ্বা তবে চিত্র- 
বিদ্যার অনুশীলন কর।” অর্থাং আমার তুলি ধরিবার 
আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে; যে ইহাতে 
আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের উষ্টি, 
শ্রবণের শ্রুতি--আমার ঈশ্বরে তন্তি, মনুষ্যে প্রীতি, 
দ্রীনে দয়া, সত্যে অন্ুরাগ-আমার অপত্যে ম্ষেহ, 
শক্রতে ক্রোধ,_-আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক 
ধৃতি-আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমা- 
লোচনা_-কোন দিকে কিছুর কোন বিদ্ব হয় কি না। 
ইহাও কি সাধ্য ? | 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধন্খ্বাচরণ 
ছেলে খেলা নহে। ধন্মীচরণ অতি ছুরূহ ব্যাপার। 
প্রকৃত ধার্মিক ঘে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই 
তাই। ধর্ধব সুখের উপার্য বটে, কিন্তু স্থখ বড় আয়াস- 
লভ্য। সাধন! অতি ছুরূহ। দুরূহ, কিন্ত অসাধ্য নহে. 

শিষ্য । কিন্তু ধর্ম ত সর্ব সাধারণের উপযোগী 
হওয়া উচিত। 

গরু । ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী 


রি 


ঙ অনুশীলন। , 


হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলি. 
তেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েম মত জিনিস 
গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধন্ম তোমার আমার গড়িব'র 
নহে। ধর্ম এশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্মের প্রণেত, 
তিনি ইহ'কে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে 
রূরাইতে হহঁবে / তবে ধনর্কে সাধারণের অহুচ্গযোীও 


বলা উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের 
দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস ঘে 
এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্শিক হইবে। যত দিন তাহা 
না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুমরণ করুক। 
, আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা ম্মরণ কর। তাহা 
হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 
শিষ্য। আমি যদি বলিযে আপনার ওরূপ একটা! 
পারিভাষিক এবপ% ছুপ্রাপ্য সুখ মানি না, আমার 
ইজিয়াদির পরিতৃপ্ডিই স্বখ? | 
গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, £খের উপায় ধর্দ 
নহে, সুখের উপায় অধর্্ব। 
শিষ্য । ইব্জিয় পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও 
বৃ্তিরন্ক রণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্জ্িয়গণকে খর্ব 
করিয়া, কেন দয়! দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, 


« সামগ্রন্য ও সুখ । ৬৫ 


আপনি তাহার উপঘুঃ কোন কারণ দেখান নাই। 

আপনি ইহা বুঝাইয়ছেন বটে, যে ইন্দ্রিয়াদির অধিক 

অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদ্দির ধ্বংসের সম্ভাবনা কিন্ত 

তদুত্তরে আমি যদি বলি যে ধ্বংম হউক, আমি ইন্পি় 

হৃখে বঞ্চিত হই কেন? 

ওরু। তাহ) হইলে আমি বলিব, ডুমি কিছিক্কাা 

হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ ! যাহা হইক, তোমার 
কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয় গরিত্ৃপ্রি হুখ ? ভাল, 
তাই হুউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্জিয় পরিতপু 
করিতে অনুমতি দিতেছি । আমি খত লিখিরা দিতেছি 
যে, এই ইশিয় পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা 
দিবে না, কেছ নিন্দা করিবে না)যদি কেহ করে আমি 
গণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া 
দিতে হইবে। তুমি লিখিনা দিবে, থে “আর ইহাতে 
হৃধ নাই" বলিঘা তুমি ইন্লিয় পরিত্িপ্তি ছাড়িয়া! দিবে না। 
শাস্তি, কান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আমৃক্ষয়, পশ্ুত্ধে অধঃ- 
পতন প্রত্ৃতি কোন রূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন 
ছাড়িতে,পারিবে না। কেমন রাজি আছ? 

শিষ্য । দোহাই মহাশয়ের ! আমি নই। কিন 
এমন লোক কি সর্বদা দেখা যার না, যাহারা যাবজ্জীবন 


পি 


৬৬ অনৃশীলন। 


ইন্জিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই তত 
এইরূপ? 

গুরু! আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। 
কিন্ত ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই-- 
যাহাদিগ্নকে ঘাবজ্জীবন ইন্দিয়পরারণ দেখি, তাহাদিগের 
ইন্্িয় পরিতৃপ্ধি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন 
পরিতৃপ্রি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইদ্দিয়- 
পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। 
তৃপ্তি ঘটে নাই বলি্নাই চেষ্টা এত প্রবল । অন্শীলনের 
দোষে, ছদয়ে আগুন জলিয়াছে,-দাহ নিবারণের জান্য 
তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্রিদপ্ধের 
ওষধ জল নয়। 

শিষ্য। কিন্ত এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে 
অনুক্ষণ ইঞ্জিয় বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও 
নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদ্বাহর॥ স্থল। অনেক 
মাতাল আছেঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ খায়, 
কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই) তাহা ত মদ 
ছাড়ে না-ছাড়িতে চায় না। 

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না। 
কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। 


নামগ্রস্থ ও ছখ। ৬৭ 


ছাড়িতে পারে নাঁ। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি 
ইল্দিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে-এ একটি গীড়া। 
ডাক্তারের! ইহাকে 1)10501781018 বলেন। ইহার 
ওঁষধ আছে-চিকিৎসা আছে । রোগী মনে করিলেই 
রোগ ছাড়িতে পারে ন1। সেটা চিকিংসকের হাত। 
চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্ন্তাবা 
পরিণাম, তাহ! ঘটে ;_ মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত 
করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়িতে চায় 
নাঁ”_-এ কথা সত্য নয়। যে যুখে যাহা বলুক, তুমি যে 
শ্রেীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন 
কেহই নাই, ষে মদ্যের হাত হইতে নিষ্ৃতি পাইবার 
জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে 
এক দিন মদ খায়,সেই আজিও বলে “মদ ছাড়িব 
কেন?” তাহার মদ্য পানের আকাজ্া আজিও পরিতৃপ্ত 
হয় নাই-তৃষ্ণ। বলবতী আছে। কিন্ত যাহার মাত্র 
পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে ষত দুঃখ আছে, 
মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল 
কথা মদ্যুপ সন্বন্বেই যে খাটে, এমত নহে। আর্ধপ্রকার 
ইন্দিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত 
অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা 


চে 
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না, মনে করে ছেলেদের জুভুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত 
করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্ত। তাই আজি কালি 
তানেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পাঁয় না। পরকালের 
দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য 
সাধারণ লোজের জয়ে সব্ধত্র বলবান্‌ হয় না। “আজি- 
কার দিনে” বলিতেছি; কেননা এক সময়ে এদেশে সে 
ধর্ম বড় ৰলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় 
বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ 
শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পুতিগন্ধ-শালিনী, কামান- 
গোলা-বারুদ-ব্রীচ লোডর-টপাঁড়ো প্রভৃতিতে শোভিতা 
রাক্ষপী,_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছেঃ আর 
এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা! পবিত্র, 
যাহা মহত্র সহস্র বংসরের যত্বের ধন, তাহা ঝাটাইয়া 
'ফৌলিয়া দিতেছে । সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসি- 
যাও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহ" কুহকে পড়িয়া, 
তোমার মত সহন্্র সহত্র শিক্ষিত, '্মশিক্ষিত, এবং আর্দ- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি 
এই ধর্ব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। 
তাহার কারণ এই যে,যাহা তোমাদের ছদয়ক্ষেত্রে নাই। 
তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
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গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল 
বাদ দিলেই ধণ্ম ভিত্তিশৃন্য হইল না । কেন না, ইহলৌকের 
সখ কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের দুঃখণ্ড কেবল অধর 
যূলক। এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, 
ইহকালের সখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের 
সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই 
চুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্কবাদী জন্মত, এবং 
পরকাল সর্বধবাদী সন্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল 
ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি । 
কিন্ত “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন 
ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্ত বলিতে হয়, যে অনন্তকাল 
স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, 
ঘেই সুখ স্থায়ী হুখ। কিন্ত ইহার দ্বিতীয় উত্তর আদ্ধে। 

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা 
কথার মীমাথসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল 
স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও 
কি তাই হৃখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি 
তাই ছুঃধ£ আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী 
যে সুখ, তাহাই হুখ--এক জাতীয় হুখ কি উভয়কাল- 
ব্যাপী হইতে পারে? 


৫২ অনুন্দীটান / 


: শুরু। অন্ত প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
আমি' অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য ছুই 
প্রকার বিচার আবশ্যক । যে জন্মাস্তর মানে তাহার 
পক্ষে একপ্রকার, আর যে জন্মাস্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে আর একপ্রকাঁর। তুমি কি জম্মান্তর মান £ 

শিষ্য । না। 

গুরু। তবে, আইজস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে 
অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্তীকার 
করিলে; প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারী- 
রিকী বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল হুখ ছুঃখ তাহা 
পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা 
তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে 
স্থুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত ষে সকল হুখ ছুঃখ তাহা 
পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইরূপ সুখের আধি- 
ক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূ? ছ£খের আধিক্যকে 
নরক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম 
ব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য 
অন্যান্য ধর্মব্যাখ্যায়ু ইহাই প্রধানত্ব লাত করিয়াছে। 
আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত 
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করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত 
হইয়াছে বিবেচনা! করি। 

গুরু। অমম্পূর্ণ হইতে গারে। সে কথাতেও কিছু 
সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বাঁ না হউক কিন্ত ভ্রান্ত 
নহে। কেন না হখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই হুখই সুখ 
হইল, তবে ইহুকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধন্দু। 
গরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও 
সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম 
ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও তৃখপ্রদ। তুমি 
পরকাল মান আর না মাঁন-ধন্মীচরণ করিও, তাহা 
হইলে ইহ্কালেও সুখী হইবে, পরকালেও শুখা 
হইবে। | 

শিব্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন-_কিছু প্রমাণ 
আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মালিতে ভাল লাগে তাই 
মানেন ? 


গুক। যাহার প্রমাণ[ভাব, তাহা আমি মানি না। 
পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি। 
শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি 


নিজে পরকালে বিশ্বামী, তবে আমাকে তাহ! মানিতে 
৭ 


চু 


৭৪ | অনৃশীলম। 


উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন? 

গুরু। আমাকে ইহা শ্বীকার করিতে হইবে, যে দে 
প্রমাণ গুলি রিবাদের ছ্থল। প্রয়াণ গুলির এমন 
কোন দোষ নাই, যেসে সকল বিবাদের হ্ুমীমাংসা 
হয় না, বা হয়নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের গ্েত্রে 
অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও 
লাই। প্রমোজন নাই, এই জন্ত বলিতেছি, যে আমি 
তোমাকে উপদেশ দিতেছি, ঘ্বে পবিত্র হও; শুদ্ধচিত্ত 
হও) ধর্দ্াত্বা হও। ইহাই যথেষ্ট । আমরা এই ধর্- 
ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করির, ততই দেখিব, যে 
এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্বৃদ্বির অর্বাজ্ীন ক্কূর্তি ও 
পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিভ্রতাঁ 
চিত্বশুদ্ধি &। তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুষ্ব- 
চিত্ত ও পবিভ্রাত্বা হইলে নিশ্চয়ই তুঙ্সি পরকালে ছুধী 
হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তরে ইহছলোকই ছ্র্গ 
হইল, তখন পরলোক সর্গের প্রতি আর মন্দেহ কি? 
যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড 


ঙ নকল কথা হযে পরিক্ষট হইবে 
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আসিব গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে 
বর্ণ তাহাদের পক্ষে সহজ হইল) যে ধর্ম তাহারা 
পরকালমুলক বলিষা এত দিন অগ্রান্থ করিত, তাহারা 
এখন সেই ধর্মকে ইহকালমুলক বলিয়া! অনায়াসে গ্রহণ 
করিতে পারিবে । আর ধাহারা পরকালে বিশ্বীস করে, 
ভাহাদের বিশ্বাসের অঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই । 
তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দুঢ়তর হউক, বরং ইস্াই 
আমি কামনা করি। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকাল- 
ব্যাগী যে সুখ, ভাহাই সুখ । একজাতীয় সুখ উভয় 
কালন্যাগী হইতে পারে । যে জন্মান্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে এই তত্ব যে কারণে গ্রাহ্, তাহা বুঝাইলেন। ষে 
জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? | 

গুরু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের অম্পর্ণ- 
তায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাতায় আর পুনর্জন্ম 
হইবে না। ভক্তিততব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও 
স্পষ্ট বুঝিবে । 

শিষ্য। কিন্ত অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার 
কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের 
মন্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ন-ঘটিবে। এই 


এসি 


৭৬ অনুশীলন 


জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে ফোন 
নুখ প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্ুল মর্দ্ই এই যে এ জন্মের 
কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। অমস্ত কর্শের সমবায় 
অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল 
তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া 
যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ৎ এ কথা অজ্্বনকে বলিয়াছেন। 
_ শ্ভএতং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌবধ্যদেহিকমূ” ইতাদি। 
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শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থূল কখা হইতে আনেক দরে 


 ক্আাঁসিয়! পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী হুখ কি 


তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, যে ইহকালে 
ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী তবখ। ইছার 
দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি? 
গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা গণ্্ল মানে না, 
তাহাদের জন্য। ইহ্জীবনই যি সব হইল, মুত্যুই 
যদি জীবনের অন্ত হইল, তাঁহ| হইলে, যে হুখ সেই 
অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই হ্থার়ী হুখ। যদি 
পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে 
তাহাই স্থায়ী হ্ুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ 
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নসর ধরিয়া কেহ কেহ ইল্জিষস্গখে নিমগ্র খাকে। 
কিন্ত পাঁচ সাত দশ ব্সর কিছু চিরজীবন নহে। যে 
পাঁচ সাত দশ বৎমর ধরিয়া ইল্সিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত 
আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 
তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ, তাহার 
সে হুথের স্বপ্ন ভা্গিয়া যাইবে! ১১) অভিভোগজনিত 
গ্লানি বা বিরাগ--অতিতপ্তি ; কিন্বা (২) ইন্িয়াশক্তি- 
জনিত অবশ্যত্তাবী রোগ বা অগামর্থা ; অথবা (৩) বয়ো- 
বৃদ্ধি। অতএব এ মকল নুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে । 

শিষ্য । আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা 
মার, সে গুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা! কি ইইজীবনে 
চিরস্থায়ী ? 

ওক । তদ্দিষ্ষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা 
সামান্য উদ্াছরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়া 
বৃন্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার ছনুশীলন 
ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনু- 
শীলন আর্ত করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের হুখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে গারে না। কিন্ত ইহা থে 
ন্তুশীলিত করিয়াছে, মে জানে দয়ার জন্নশীলন ও 
চরিতার্থতা়, অর্থাৎ গরোঁপকারে, এমন তীব্র তুখ আছে, 


-্ 
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যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর খ্জ্িয়িকেরা অর্ধলোকমুন্দরীগণের 
সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। 
এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার স্ুখজনকতা 
বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্তায়। ইহাতে গ্লানি জন্মে না) 
অতিত্বপ্তিজনিত বিরাঁগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা 
দৌর্ধল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। 
ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। 
ওদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার 
করিতে পারে। অন্যান্য ্রজ্বিয়িকের ভৌগেরও মেইরূপ 
সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে 
পলকে করা খায়। মৃত্যুকাল পধ্যত্ত ইহার অনুশীলন 
চলে। অনেক লৌক মরণ কালেও একটি কথা বা 
একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
আডিপন মুত্যুকালেও কুপথাবলম্বী গুবাকে ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধাম্মিক (01713681)) কেমন 
তুখে মরে!” 

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মাস্তর না মানিযা 
পরকাল ত্বীকার করা যায়, তবে ইহা! বলিতে হইবে, যে 
পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তি গুলি থাকিবে সুতরাং 
এ দয়া বৃন্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় 
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লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই 
অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থাত্তরের 
উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি 
ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও ভুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া 
যাই, তবে উহা পরলোৌকেও আমার পক্ষে নুখপ্রদ 
হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ 
করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর হ্খী হইব। 

শিষ্য । .এ সকল হুখ-স্বপ্র মাত্র_অতি অশ্রদ্দেয় 
কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কন্মাধীন। 
পরোপকার কর্ধমাত্র। আমার কন্দেন্িয়গুলি,। আমি 
শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিমের 
' দ্বারা কন্ম করিব? 

গুরু। কথাট' কিছু নির্কোধের মত বলিলে। আমরা 
ইহাই জানি ধে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের 
কর্ম বক্ষেন্িয়সাধ্য। কিন্ত যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ 
নহে, তাহারও কন্দ যে বর্শেন্িয়মাপেক্ষ, এমত বিবে- 
চনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত 
ন্হে। | 

শিষ্য। ইহাই মুক্তিমগত অন্যথা-সিদ্দি-শুন্যস্য 
নিয়তপুর্ববর্তিতা কারণত্বং। কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শুন্য। 


& 


ক্কোখাও আমন ছেখি ই ও ে ঘে, মে 
রে ক করিয়াছে । 3 
তক ঈরে দেখিতেছ। দি বউ মানি না) 
তোমার মঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল 
হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্মত আছি, 
. কিন্ত ঈশর হইতে ধর্মকে বিঘুত্ত করিয়া বিচার করিতে 
প্রক্ত নহি। আর যদি বল, ঈশ্র সাকার, তিনি শিল্প- 
কারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহ। 
হইলেও তোমার মঙ্ষে বিচার ফুরাইল। কিন্ট ভরা 
,. রি, ভুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বঙ্লিয়াও 
প্ীকার কর। যদি তাহা কর. তবে কশেলিয়শুনা 
নিরাকারের কনুক্িতৃত স্কীকার করিলে । কেন না) ঈার 
মন্বকতা, সববত্রষ্টা। 
পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতম্ব। ক্.'তএব প্রয়ো- 
জনও স্গতন্্। ইজিয়ের প্রয়োজন না! "ওয়াই সম্ভব 
শিষ্য। হইলে হইতে পারে । কিন্তু এ মকল আন্দাজি 
কথা । আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই। 
গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি ক্গীকার করি। 
বিশ্বাম করা, না করার, পক্ষে তোমার অম্পূর্ণ অধিকার 
'সাছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
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আসি নাই, ইহা৷ বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল 
আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে। 
আর যদি [.0% ০10০260041 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ক্রমান্বয় ভাঁ সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য 
কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখি- 
তেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ - 
মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃ্টীয়। বা ইম্লামী যে বর্গ, 
নরক, তাহা এই নিয়মের বিদ্ধ । 
শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটকুও 
না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতিটা গিলিতে পারি, 
তবে হাতির কাণের ভিতর যে মণাটা ঢুকিয়াছে, তাহা 
গলায় বাধিবে না। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 
শাদনক্তৃর্ব কই ? 
গুরু । যাহার! স্বর্গের দগুধর গড়িয়াছে, তাহারা 
1রকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে 
(সিনাই । আমি মন্ষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, 
বর যে স্থুল মর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝা- 
ইতেছি। কিন্তু একট! কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। 
যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দ্দিন পাঠশালা ছাঁড়িল, 
সই দিনই একট! মহামহোপাধ্যায় পঙিতে পরিণত 
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হইল না। কিন্তু সে কালদ্রেমে একটা মহামহোপাধ্যাগন 
পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবন! রহিল। আর 
যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টম্বার্ট মিলের 
মত পৈড়ক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত 
হইবার কোন সত্ভাবনা নাই । ইহলোককে আমি তেমনি 
একটি পাঠশালা মনে করি। যেএখান হইতে সদ ত্তি- 
গুরি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, 
তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত ্কর্ডি 
প্রাপ্ত হইয়া সেধানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, 
এমন সম্ভব । আর যে সদ্বত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে 
_ অপকাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে 
কোন ত্ুখেরই ষস্তাবনা নাই। আর যে কেবল অস্-ততি- 
গুলি স্ফ.রিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত 
দুঃখ । জন্মান্তর যদিনা মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ 
নরক মানা যায়। কমি-কীট-সঙ্ক শঅবর্ণনীয় হ্ুদরূপ 
নরক বা অপসরোকঠূ-নিনাদ-মধুরিত, উর্বাশী মেনকা 
রত্তাদির নৃত্যসমীকুলিত, নন্দন-কানন-কুস্ুম-স্বাসা- 
মমুললাসিত র্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের 
“বথামি” গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও 
মানিতে নিষেধ করি । 
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শিধ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সস্তাবন! 
দেখি না। অম্গ্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, 
ইহকাল লইয়! সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার 
হৃত্র পুনগ্রহণ করুন । 

গুরু । বোধ হদ্ধ এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে 
পরকাল বাদ দিম কথা কহিলেও, কোন কোন সুখকে 
স্থায়ী কোন কোন হুথের স্থাধিত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক 
বলা যাইতে পারে। | 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা! এখনও বুঝি নাই । আমি 
একটা টপ্পল শুনিয়া আসিলাম, কি একথানা নাটকের 
অভিনয় দেখিয়া আমিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ 
লাভও করিলাম । সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ? 

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে 
পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্ত চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী হখ। সেই স্থায়ী 
স্বখের অধ্শ বা উপ্রাদান বলিয়া, এ আনন্দ টুকুকে স্থায়ী 
ত্বথের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। নুখ যে রূত্বির 
অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন 
বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃদ্তির অনুশীলনজনিত যে 
হৃথ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত হ্বখণ্ড আবার দ্বিবিধ ; 


৮৪. অনশীলন। রর 


(১) যাহার পরিণামে ছুঃখ। (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও 
পরিণামে দুংখশূন্য। ইজিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধ 
পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্ঠ বুঝিয়াছ, 
যে এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্তনুখ, এবং 
এই গকলের ঘসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই 


পরিণাম ছুঃখ। অতএব হুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। 

(২) হঘিক কিন পরিণামে হঃখশত্া | 

(৩) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখের কারণ। 
শেষোক্ত সুখকে হুখ বলা অবিধেয়,” উহা হুঃখের 
' প্রথমাবস্থা মাত্র । সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) 
নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখ শুন্য। আমি 
যখন বলিয়াছি, যে ছুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই 
সুখ শব ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহ'রই এই শবের 
যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তত : ১খের প্রথমীবন্থা, 
তাহাকে ভ্রান্ত ব! পশুবৃত্তদিগ্ের মতাবলম্বী হইয়া তুখের 
মধ্যে গণনা কর| যাইতে পারে না। যে জলে পাড়য়া 
ডুবিয়া মরে, জলের 'ন্নধৃতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন 
কালে কিছু সুখোপলদ্ধি হইতে পারে। কিন্ত সে অবস্থা 
তাহার সখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃথের প্রথমাবস্থ। 


সারমগ্রস্য ও সখ । ৮৫. 


 মান্র। তেমনি দঃখপরিণাম হুখও দুঃখের ধাবা 
নিশ্চমুই তাহা হুখ নছে। 
এখন তোমার গ্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞামা 
করিয়াছিলে, “এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে গারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না,ইহ1 কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া 
নির্বাচন করিব £ কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিথা ঠিক করিব, 
ঘে এইটি পিতল £” এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া 
গেল। যে বৃকিগলির অনুশীলনে স্থায়ী হখ, তাহাকে 
অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য-যথা ভক্তি, প্রীতি, 
দয়াদি। আর ঘে গুলির অনুশীলনে ক্ষণিক হৃখ তাহা 
বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন নাঁ,এ সকল বন্তির অধিক 
অনুশীলনের পরিণাম হুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনু- 
শ্লীলন পরিমিত) ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে-কেন না 
তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য সখ; যেরূপ অনুশীলনে হুখ জন্নে, 
দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব হুখই মেই কষ 


পাতর। 


অগ্ম অধ্যায়।-_শারীরিকী বৃত্তি। 


. শিষ্য। যে পর্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুষিয়াছি, 
অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি সুখ কি। বুঝিরাছি 
অনুশীলনের উদ্দেন্ঠ সেই হুখ ; এবং সামঞ্জস্য তাহার 
সীমা। কি বৃত্তিগুলির অনুশীলন মন্বন্ধে বিশেষ 
উপদেশ কিছু এখনও গাই নাই। কোন, বৃত্তির কি প্রকার 
অনুশীলন করিতে হইবে তাহার বি উপদেশের 
প্রয়োজন নাই কি? 

গুরু। ইহাশিক্ষাত্ব। শিক্ষাতত বের অন্তর্দত। 
আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। 
আমাদের প্রধান উদ্দেন্ট এই যে ধর্ম কি তাহা বুঝি। 
তজন্ যত টু প্রয়োজন তত টুকৃই আমি বলিব। 
বৃত্তি চুরধিধ বলিয়াছি) (১) শারীরিকী (২) জানার্জনী, 
(৩) কাধ্যকারিণী, ($) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী 
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বৃত্তির কথা বলিব-_কেন ন1 উহাই সর্কাগ্রে করিত 
হইতে থাকে । এ সকলের ক্কর্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে হখ 
আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্ত 
ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ 
বিশ্বাস করে না। 

শিষ্য । তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ 
বলে না। 

গুরু । কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির 
অনুশীলনকে ধর্ম ঝা ধর্মস্থানীয় কোন একটা জিনিম 
বিবেচন! করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথ! বলেন না, যে, 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।* 

শিষ্য। আপনি কেন বলেন? 

“ক্ত। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম হয়, 
তবে শারীরিকী বৃত্তির অন্বশীলনও অবশ্ব ধর্ম। কিন্ত 
সে কথা ন! হয়, ছাড়িঘ। দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে 
ধন্দ বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, 
তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়ো- 
জনীয়। , যদি যাঁগযন্ত ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধন 

বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি 
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কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; 
না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইদ্লাম ধর্মকে ধর্ম বল, 
সকল ধর্মের জন্যই শারীরিকী কৃত্বির অনুশীলন প্রয়ো- 
জনীর়। ইহা] কোন ধর্মেই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, 
কিন্ত সকল ধর্মের বিদ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়ো- 
জন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মনবেত্তা স্পষ্ট করিয়া 
'বলেন নাই, কিন্ত এখন এ দেশে মে কথা বিশেষ করিয়া 
বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে । 

শিষ্য। ধর্মের বিদ্বু বা কিরূপ, এবং শারীরিক 
বৃত্তির অনুশীলনে কিরূগে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া 
দিন। 

গুরু । প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্মের বিদ্বা। যে 
গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়। আছে, মে যাগযজ্ঞ, ব্রত 
নিয়ম তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে গানে না| যেগোড়া 
হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃ'৩ অদনুষ্ঠানকে ধর্শব 
বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। রোগে যে 
নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য করিবে? যাহার 
বিবেচনায় ধর্মের জন্য এসকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, 
কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। 
কেন না রোগের যন্তরণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না 
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আন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না চিত্তকে শারীরিক 
যন্তণীয় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে | 
রোগ ক্র করের বিদ্ব, যোগীর যোগের বিদ্ব, ভক্তের 
ভক্তির সাধনের বিদ্ব। রোগ ধর্মের পরম বিদ্বু। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে শারীরিক 
বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ 
রোগের কারণ । 

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল 
তাহাও কি অনুশীলনের অভাব ? 

গুরু । ত্বগিন্দিয্বের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাাত 
শারীরতত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই 
তাহ। বুঝিতে পারিবে । 

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সমু- 
চিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন 
হয় না। 

গুকু। না,তাহয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ 
অনুশীলন পরম্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল 
শারীরিবীবৃত্তির অনুনীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, 
এমত নহে। কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তংসাপেক্ষ ৷ 
কোন্‌ কার্ধ্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্তির কিনে 


১৪ অনুশীলন । 


অনুশীলন হইবে, কিমে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, 
ইহা! জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি 
ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন 
থাক। 

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির 
অনুশীলন পরম্পর সাপেক্ষ, তবে কোনৃগুলির অনুশীলন 
আগে আরম্ত করিব ? 

গুরু। সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এক- 
কালেই আরস্ত করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে । 

শিষ্য। আশ্চর্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, 
যেকি প্রকারে কোন বৃত্বির অনুশীলন করিতে হইবে। 
তবেকি প্রকারে মকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইব ? 

গুরু। এইজন্য শিক্ষকের সহায়ত" আবশ্যক। শিক্ষক 
এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য অনুষ্য হয় না। সক- 
লেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়! কর্তব্য । কেবল শৈশবে 
কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়ো- 
জন। এইজন্য হিনুধর্মে গুরুর এত মান। আর. গুরু 
নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে 
না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথ! যখন বলিব তখন 


শারীরিকী বৃত্তি। ৯১ 


এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, 
তাহা বলি। 

(২) বৃত্তি. সকলের এইবূপ পরম্পর সাপেক্ষতা 
হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
অথবা ধর্শের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাওয়|! যায়। যদি 
অন্যান্য বৃত্তি গুলি শারীরিক বৃত্তির মাপেক্ষ হইল, তবে 
জ্ঞানাল্রনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের জন্য 
শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন চাইী। বাস্ত- 
বিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক শঞ্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট 
না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, 
অথবা অসম্পূর্ণ ক্ক্তি প্রাপ্ত হয্ব। শারীরিক স্বাস্থ্যের 
জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য 
শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ 
পণ্ডিতের! শরীর ও মনের এই মন্বন্ধ উত্তমরণে প্রমাণীকৃত 
করিয়াছেন। আমাদের দ্রেশে এক্ষণে যে কালেজি 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে 
ইহাতে শিক্ষারধীদিগের শারীরিক ক্র্তির প্রতি কিছুমাত্র 
দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মান- 
মিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম মানসিক শক্তির উপর 
নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্থেরও অধোগতি ঘটে । 


৯২ অুশীলন। 


(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিদ্ব আরও 
গুরুতর । যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমূচিত অনুশীলন 
হয্ব নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, 
তাহার নির্কিদ্ে ধর্মাচরণ কোথায় £ সকলেরই শক্রু 
আছে। দন্যু আছে। ইহারা সর্বদা ধর্নাচরণের বিদ্ধ 
করে। তত্িন্ন অনেক সময়ে যে বলে শক্রদমন করিতে 
না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্্ম অবলম্বন 
করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙজ্বণীয় যে পরম ধার্মিক 
ও এমন অবস্থায় অধর্থ অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। মহাভারতকার, '“অশ্বথামা হত ইতি গজ?” 
ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন । 
বলে দ্রোণাচার্ধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়| 
ষুধিষ্টিরের ন্যায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবনাস প্রনৃত্ত 
হইয়াছিলেন। | 

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সফল কথা খাটিলে 
.খাটিতে গারে, কিন্তু এখনকার সত্য সমাজে রাজাই 
সকলের রক্ষা! করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের 
সক্ষম হওয়। তাদৃশ প্রয়োজনীয়? 

গুরু! রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন 
বটে। কিন্তু কার্ধযতঃ তাহা ঘটে ন1। রাজা সকলকে 
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রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এ খুন, 
জখম, চুরি ডাকাতি, দানা মারামারি প্রত্যহ ক্বটিত না। 
পুলিষের বিজ্ঞাপন মকল গড়িলে জানিতে পারিবে, থে 
যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর ভাঁহাদের উপরেই 
এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু 
হয় না। কিন্ত আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার 
শরীর বা! সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, 
ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য । যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির 
অনুশীলনের কথা৷ বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা 
যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রীপুল পরিবার 
স্বজন কুটম্ব প্রতিবামী প্রস্ৃতির রক্ষাও তাদশ আমা- 
দের অনুষ্ঠেয় ধর্মা। যে ইহা করে না,ষে পরম 
অধার্মিক। অতএব যাহার, তছুপযোগী বল বা শারীরিক 
শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্মিক। 

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্জনরক্ষার এই কথা ইহাতে 
ধর্শের চতুর্থ বিদ্বের কথা উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত 
গক্ুতর ১ ধর্ষের অতি প্রধান অংশ। অনেক ম্হাত্বা 
এই ধর্সের জন্য, প্রাণ পর্ধ্যন্ত, প্রাণ কি, আর্ধসথ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি দ্বদেশরক্ষার কথা 
বলিতেছি। | 


৯৪ অনুশীলন । 


যদি আত্মরক্ষ1! এবং স্বজনরক্ষা ধন হয়, তবে স্বদেশ- 
রক্ষাও ধর্ম। সমাঁজন্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর 
ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক 
সমাজ বা দেশও অপর অমাজকে সেইরূপ আক্রমণ 
করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে 
নিকুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়। খাইতে গারিলে ছাড়ে না। 
যে মমাঁজে রাজশাঁসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে 
যার পারে, দে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ 
সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে 
সমাজ বলবান, সে দুর্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। 
অসভ্য সমাজের কথ! বলিতেছি না, সত্য ইউরোপের 
এই প্রচলিত রীতি। আজ ফান্স জর্ত্মাণির কাড়ি! 
খাইতেছে, কাল জর্্মানি ফান্দের কাড়িয়া খাইতেছে। 
আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়ি! খায়, কাল রূম "র্কর কাঁড়িয়া 
থাঁয়। আজ 1২100151) 170900161) কাল গোলও, 
পরও বুলগেরিয়া, আজ মিশর, কাল টন্কইন। এই 
, সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত 
হুড়াছুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমনু হাটের 
কুকুরেরা! যে যার পায় সে তার কাঁড়িয়। ধায়, কি গভ্য কি 
অসভ্যজাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। 
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দুর্বল মমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্ধদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন 
আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, 
তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না 
এম্থলে আপনও পর, উভয়ের রক্ষার কথা। 
সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী 
আর কতকগুলি অনুপযোগী । কতকগুলি অবস্থা 
সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনেরও পরিতপ্তির অনুকূল। 
আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি 
বন্তির অনুশীলন ও পরিতপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ 
সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই 
ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাপ্টদ্রিগকে 
রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি 
উদাহরণ; ওরক্গজেবের হিন্দধন্দের বিদ্বেষ আর 
একটি উৎপীড়ন। অমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, 
তাহাকে স্বাধীনতা বল1 যাঁয়। স্বাধীনতা দেশী কথা 
নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শবের অনুবাদ। 
ইহার এমন তাৎপর্ধ্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে 
হইবে। দ্বর্দেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, 
বিদেশীয় রাজ! অনেক সময্বে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার 


৯৬ অন্ূশীরন।. 


অনেক উদ্দাহরণ দেওয়| যাইতে পারে। ইহা ধর্ম" 
ন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রত্নোজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, 
স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বুত্তির 
অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্তৃব্য। 

শিষ্য। অথাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই ? 

গুক। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্ত সকলের প্রয়ো- 
জনান্ুষারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পু্ষক্ষেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে 
সেনামংখ্যা এত অল্প হয়, যে বৃহৎ রাজ্য সে সকল 
দ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে 
সকলকেই এইজন্য যুদ্ধ করিতে হইত । বৃহৎ রাজ্যে বা 
সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়! নির্দিষ্ট থাকে। 
প্রাচীন ভারতবধের ক্ষত্রিষ, এবং মাধ্যকা'ল্লক ভারত- 
বর্ষের রাজপুতের| ইহার উদ্দাহরণু। পি ও তাহার ফন 
এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ ঘআক্রমণকারী কর্তৃক 
, বিজিত হইলে, দেশের আ'র রক্ষা থাকে না। ভারভ- 
বর্ষের রাজপৃতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ 
মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্ত রাজপুত ভিন্ন 
ভারতবর্ষের অন্ত জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, 
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ভাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে 
ফান্সের সমস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ত্রধারণ করিয়া ঘমবেড 
ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল । দি তাহা ন| করিত, 
তবে ফন্দের বড় ছুর্দশা হইত। 

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই 
ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে। 

গুরু । কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্তে যুদ্ধে 
কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতান্বীতে 
শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়ো- 
ছনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও 
অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। 
এদেশে, ন্‌; কুস্তী, মুণ্ডর, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম 
প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা! শিখিতে গিয়া আমরা 
কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহ] বুঝিতে পারি না। 
আমাদের বর্তৃমান বুদ্ধিবিপর্ধ্যয়ের ইহা! একটি উদদাহরণ। 

দ্বিতীষ্বতঃ এবং প্রধানত; অন্তরশিক্ষা। সকলেরই 
সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে মক্ষষ হওষা! উচিত । 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার আইন অনুসাগে আমাদের 
অন্ধারণ নিষিদ্ধ । 

গরু । সেটা একটা আইনের ভুল! জামরা মহারাণীর 


ডট 
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রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য 
রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্নীয়। আইনের ভুল গশ্চাৎ 
সংশোধিত হইতে পারে। 

তারপর তৃতীয়তঃ অন্ত্রিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি 
শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। 
যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে 
পধরে না এবৎ যাহার অক্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের 
উপহাসাম্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি 
হইয়া থাকে । আমাদের কি দুর্দশা! 

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ঘরশিক্ষা, পদব্রজে দ্র" 
গমন এবং সন্তরণও তাদবশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা 
নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার গক্ষে ইহা! প্রয়োজনীয় 
এমন বিবেচনা করিও নাঁ। যে তার নাজানে সনে 
জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের ঃক্ষায় অপটু। 
যুদ্ধে ফেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও «:রর রক্ষার জন্ত 
ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্কামণ, ও 
পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদ* 
ব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা! বলা বাহুল্য 
মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতাস্ত প্রয়োজনীগ্ন। 
.শিষ্য। আডঞ্ব যে ারীরিক বৃত্তির অনুশীলন 
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করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই 
হইবে না। মেব্যায়ামে হট 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মননযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। 
ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও গরোপকারের 
বিশেষ অনুকূল |* 

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি ব্যায়াম, মনরযুদ্ধ, 
অস্তুশিক্ষা অশ্বারোহণ, সন্তরণ, গদব্রজে দূরগমন-- 

গুরু। আরও চাই সহি তা। শীত, গ্রীন্। কুধা 
তৃষা, শ্রান্তি সকলই সহা করিতে পারা চাই। ইহা! ভিন্ন 
ুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে 
পারিবে_্বর বীধিতে গারিবে-_মোট বহিতে পারিবে। 
অনেক সময়ে যুদ্ধাথীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার, 
পিঠে বিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। শ্থুল“বথা, যে 
কর্মকার আপনার কর্ম জানে মে যেমন অন্ত্রধানি 
তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের 
উগষোগী করে, দেহকে সেইরূপ একথানি শাণিত অস্ত 
করিতে হইবে যেন তদ্বারা সর্ককন্ম সিদ্ধ হয়। 


৩ লেখক প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক প্রস্থ প্রফলকৃমারীকে 


অন্ৃশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে । এজন 
সেস্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মন্লমুদ্ধ শিক্ষা! করান হইয়াছে. . 


"৯৪৬ অনুশীলন । 


শিষ্য । কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? 

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম; (২) শিক্ষা (৩) 
আহার, (৪) ইন্দিয়সং্যম। চারিটিই অনুশীলন। 

গিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা অস্থন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু 
জিজ্ঞান্ত আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কীচকলা 
ভাঁতে ভাতের কথাটা ম্মরণ করুন। তত টুকু 
মাত্র আহার করাই কি ধর্দ্ানমত? তাহার বেশী 
আহার কি অধন্ম?ি আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়া- 
ছিলেন। 
 শুকু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য 
যদ্দি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা 
অধর্্। শরীর রক্ষা! ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়ো- 
জনীয়, তাহ] বিজ্ঞানবিপণ্ডিতেরা বলিবেন ধর্্বোগদেষ্টার 
সেকাজ নহে। বোধ করি তাহারা »শিবেন যে কীচ- 
কল! ভাঁতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নছে। 
. কেহবা বলিতে পারেন, বাঁচস্পতির স্তায়, ষেব্যক্তি কেব্ন 
বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, ভাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। 
সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই-বৈজ্ঞানিকের কর্মু 
বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্মো- 
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পদেশ-যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত-গীতা হইতে 
তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব। 
আয়£সত্ববলারোগ্যনখপ্রীতিবিবর্ধনা; | 
রস্যাঃ শ্িগ্বী; স্থিরাহ্দ্য। আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়া: ॥ 
৮1৯৭ 

যে আহার আমুর্দ্ধিকারক, উৎমাহবৃদ্ধিকারক, বল- 
বৃদ্ধিকারক; স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি- 
কারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, ন্গিপ্ধ, যাহার 
সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ ?ব810095) এবং 
যাহ! দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই জাত্িকের 
প্রিয়। 

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মত্ত বিহিত না নিষিদ্ধ 
হইল? 

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্ধ্য। শরীরতত্ববিদ্‌ 
বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাস! করিও, যে ইহা আমুঃ সত্ব 
বলারোগ্য সুখশ্রীতিবর্ধন, ইত্যাদি খণযুক্ত কি না। 

শিষ্য । হিন্দু শরীস্তকারেরা ত এ সকল ত নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন। ৃ 

গুরু । আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎ-. 
সকের আসনে অবতরণ করা ধর্মোপদেশকের বা 
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ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দৃশাস্ত্রকারেরা মদ্য, 
' মাংস, মত্স্ত নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন 
বলিভেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ব তাহাদের বিধি 
সকলের মূল ছিল, তাহ! বুঝা যায়৷ মদ্য যে অনিষ্টকারী, 
অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, 
তাহারই বিদ্বকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট 
পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। দ্য নিষেধ করিয়া 
হিনৃশাস্ত্কারেরা ভালই করিয়াছেন। 
শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহাধ্য নহে? 
_ শুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির গীড়া মদ্য ভিন্ন উপ- 
শমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহাধ্য হইতে পারে। 
শীতপ্রধান্দেশে। বা অন্যদেশে শৈতাধিক্য নিবারণ জন্য 
ব্যবহার্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও 
মানসিক অবসাদকালে ব্যবহাধ্য হইলে £ইতে পারে। 
কিন্ত এ বিধিও চিকিৎসকের নিক এইতে হইবে 
ধর্মোপদেষ্টার নিকট নহে । কিন্ত একটি এমন অবস্থা 
আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার 
অপেক্ষা বা কাহারও বিধির জপেক্ষা না কারয়া, রি 
মদ্দ্য সেবন করিতে পার। 
শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে? 
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ওর| ধুদ্ধ। ঘুদ্ধীকালে মদ্য সেবন করা ধর্্মানমত 
ধটে। ভাহার কারণ এই যে, যে সকন্জ বৃত্তির বিশেষ 
র্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে। পরিমিত মদ্য সেবনে মে সকলের 
বিশেষ ক্কুর্তি জন্মে। একথা হিলুধর্মের অননুমোদিত 
নহে। মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জন 
একাকী ব্যহ ভেদ করিয়া শত্রে মেন মধ্যে প্রবেশ করিলে, 
বধিষ্ির অমস্ত দিন তাহার কোন সম্বাদ না পাইয়া 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যফি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বীর ছিল না, সে ব্যহতেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে 
ষার। এ দুদ্ধর কার্ধ্যে যাইতে ঘুধিষ্টির সাত্যফিকে 
অনুমতি করিলেন। তছ্ত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য 
চাহিলেন। যুধিষ্টির তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম 
যদ্য দিলেন। মার্কগডয় পুরাণে পড়া যায়, যে খ়ং 
কালিক! অনুর বধকালে হুরাগান করিতে বাধ্য হইয়া" 
ছিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের দময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজমেনা 
ছিল মুলমান কর্তৃক পরাভূত হয়। স্যুৎ 51 11611 
1-2%100 সে যুদ্ধে ইংরেজ মেনার নায়ক ছিলেন, 
তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইৎয়েজ ইতিহাস 
লেখক জর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ 


১৪৪ অহৃশীতন। 


করেন যে ইংরেজসেনা সে দ্বিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব 
নহে। র 
ধাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই ষে 
(১) যুদ্ধ কালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) 
পীড়াদিতে স্ুচিকিৎসকের ব্যাবস্থানুসারে সেবন করিতে 
পার, (৩) অন্ত কোন সময় সেবন করা অবিধে্ব। 
শিষ্য) মতজ্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ? 
গুরু । মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবে- 
চন! করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে 
'পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধন 
বেতার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, গ্রীতিবৃন্তির অন্গ- 
শীলনের কিয্ংপরিমাথে বিরোধী । সর্বভূতে প্রীতি 
হিনু ধর্টের সারতত্ব। অনুশীলন তত্বেও তাই। অনুশীলন 
হিন্দুধর্মের অস্তরনিহিত-_ভিন্ন নহে। এই জন্সই বোধ হয় 
হিন্দু শীস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নি.ধ করিয়াছেন। 
কিন্ত ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস 
: বঙ্ধিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ডু্তি 
রোধ হয়কি ন1? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচাধ্য। কিন্ত 
ফি বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে যে, সমুচিত ন্কর্তি রোধ হয় বটে 
তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ 'ঘটিল,মাম- 
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গদ্য বিনষ্ট হইল । এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহাধ্য। 
কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্মোপদেষ্টার 
বৈজ্ঞানিকের আমন গ্রহণ কর! উচিত নহে, পূর্বে 
বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) 
ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বগিলাম 
এক্ষণে (৪) ইন্দরিষু সংযম সন্বন্ধেও একটা কথা বলা 
আবশ্যক । শীরীরিক বৃন্ভির সদনুশীলনজন্য ইন্দিয় সংঘম 
ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না । 
ইঞ্জিয় সং্যম ব্যতীত শরীরের পুরি নাই, বল নাই, 
ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষ! নিক্ষল হয়, আহার 
বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইঞ্জিয়ের 
সংযমই যে ইন্জিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাঁও তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি ষে 
ইন্িয় স্যম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; 
মানসিক শক্তিভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতি 
পূর্ব্বে দেখিয়াছ, যে মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন : 
শীরীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, 
তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত 
অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। 


ধঃ৬ অনূমীমন | 


ধারীরিক ও মালয় বৃত্তি গলির এইয়গ ম্কববিধিট) 
একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের 
অভাব ঘটে। অতএব যে নকল ধর্মোগনেষ্টা কেবল 
মানিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই সান 
উহাদের কধিত ধর্ম অমপূর্ণ। যে শিক্ষার উদেশা 
কেবল জ্ঞানোগার্জন, মে শিক্ষা অমন মৃতরাং ধর্ম 
বিকুদ্ধ| কাৰেছে ছেষেগড়াইজেই “ছলে মানু হয় না। 
এবং কতকগলা বহি পড়িলে গণিত হা না। পাতি 
নব এই প্রধাটা বড় ঘন্ট্কারী হইয়া উঠছে 


নবম অধ্যায় ।-জ্ঞানার্জনীবৃতি। 


শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন যন্বন্ধে কিছু 
উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জঞানার্জনণ বৃত্তির অনুশীলন 
সন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যতদুর বুঝি- 
ছি, তাহা! এই যে, ঘন্যান তির ন্যায় এসকল বৃদ্ধির 
অনুশীলনে হৃধ, ইহাই ধর্ম। ঘতএব জ্রনার্জনী বৃদ্ধি 
ঘকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোগার্জন করিতে হইবে। 

গুরু। ইহ! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
জ্ঞানোগার্জন ভিন্ন অন্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কর! 
যায়না। শারীরিক বৃত্বির উদাহরণদ্ারা ইহা বুঝা- 
ইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা 
বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞানতি্ন ঈশ্বরকে 
জানা ধায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা বরা 
শ্নায় না। | : 
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শিষ্য। তবে কি মূর্থের ঈশ্বরোপাসনা নাই ? ঈশ্বর 
কি কেবল পণ্ডিতের জন্য ? 

গুরু। মুর্থের ঈশ্বরোগসনা নাই। মুর্খের ধর্ম নাই 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকত 
পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা! 
ভ্রম সংশোধন করিয়া দ্িই। যে লেখা পড়া জানে না, 
তাহাকেই মুর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে 
তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অন্ত 
প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জনীবৃত্তির 
অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমা- 
দেব দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকের] ইহার উত্তম উদাহরণ 
স্থল। তাহারা প্রায় কেহই লেখা পড়! জানিতেন না, 
কিন্তু তাহাদের মত ধার্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু 
তাহারা বহি না পড় ন, মূর্খ ছিলেন নাঁ। আমাদের দেশে 
জ্ানোগার্জনের কতকগুলি উপায় 1ছল, যাহা এক্ষণে 
লুপ্তপ্রান্ধ হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি । 
 শ্রাীনারা কথকের মুখে পূরাণেতিহাঁস শ্রবণ করিতেন। 
পূরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত 
আছে। তচ্ছবণে তাহাদিগের জ্ঞানার্জদনীবৃত্তি সকল 
পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তছিন্ন আমাদিগেন্ক 
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দেশে হিন্ধর্ম্ের মাহাত্্যে পুরুষ পরষ্পরায় একটা অপূর্ব 
জ্ঞানের আোত চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার 
অধিকারিনী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহারা 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অন্কে বিষয় তাল বুঝি- 
তেন। উদ্দাহরণ স্বরূপ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। 
অতিথিসৎকারের মাহাত্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের 
সঙ্গে ইহার সশ্বন্ধবিশিষ্ট । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
অতিথির নামে জলিয়া উঠেন; তিখারী দেখিলে লাঠি 
দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের 
ছিল; তাহারা অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। 
এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
মে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে 
হইবে। | 

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত অন্প্রদায়ের দৌষ নহে, বোধ 
হয় ইংরেজি শিক্ষা প্রনালীর দোষ। 

গুরু । সন্দেহ নাই। আমি যে অন্ুশীলনতত্ব 
তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জন্ত 
পূর্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটা না বুরাই 
এ দোষের কারণ।, 

৪ 


১১৩ অহৃুশীলদ। 


কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ 
লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য হইতেছে । 
এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাগ্রণালী। 
সেই শিক্ষা প্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মনুষ্যতৃতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল 
দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়। 

শিষ্য। সেসকল দোষকি? 

গুরু । প্রঃম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক 
মনোযোগ কারধ্যকারিণী বা চিন্বরপ্রিণীর প্রতি প্রায় 
অমনোযোগ। 

এই' প্রথার অনুবস্তাঁ হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষা- 
লয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোগে এত অনিষ্ট 
হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে) 
তর্ককুশল, বাগী বা হুলেখক-_ইহাই বান্দর চরমোৎ, 
কর্ধের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃরু, স্বার্থপর 
* হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, গরশ্বাপহারী পিশাচ 
জন্সিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোসে এত যুদ্ধ 
ুর্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি কা্্যকারিণী 
বৃত্তি, মনোরঞ্রিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির 


জামাজজরদীরতি। ১৯১ 


সঙ্গে সামগ্র্যযোগ্য যে বৃদ্ধিবৃত্তবির অনুশীলন তাহাই 
মন্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত 
বততি মন্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের 
ধর্দমসংক্রান্ত বিশ্বাম এরূপ নহে | হিন্দুর পূজনীয় 
দেবতাদিগের প্রাধান্য, বূপবান চজ্ে বা বলবান্‌ কার্তিকেয়ে 
নিহিত হয় নাই; তুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ত্রহ্গায় 
আঁর্পত হয় নাই ; রসজ্ গন্ধরর্রাজ ব| বাগ্দেবীতে নহে। 
কেবল সেই জর্ধাঙ্গসন্পন্ন__অর্থাৎ অর্ধার্গীন পরিণতি" 
ঘিশিষ্ট ষড়েখবধ্যশীলী বিষুতে নিহিত হুইয়াছে। অনু- 
শীলন নীতির স্থল গ্রন্থি এই যে, সর্কপ্রকার বৃত্তি পরস্পর 
গরম্পরের সহিত সামগ্রস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত 
হইবে, কেহকাহাকে ক্ষুত্থ করিয়া অসন্গত বৃদ্ধি 


পাইবে না। 
. শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর? 


গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে 
সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপরু 
হইতে হইবে--সকলের সকল বিষয় শিথিবার প্রয়োজন 
নাই। যে পারে সেভাল করিয়! বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের প্রয়োজন নাই।, যে পারে সে সাহিত্য উত্তম 
করিয়া শিখুক। তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা 


১১২ ৃ অহৃশীযন। 


হইলে মানসিক বৃত্তির সকল খুলির ক্কপ্তি ও পরিণতি 
হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত 
মানুষ পাইব কোথা ? ষে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাির 
আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ! অথবা 
যে সৌনপ্র্যদ ত্প্রাণ, সর্বসৌন্দর্ধ্যের রসগ্রাহী, কিন্ত জগ- 
তের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ--সেও আধখানা 
মান্ুষ। উভয়েই মনুষত্ববিহীন স্ৃতরাৎ ধর্ম পতিত । 
যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশীরদ-_কিন্ত রাজধন্মে অনভিজ্ঞ-_-অথবা 
যে ক্ষত্রিয় রাঁজধর্ষ্বে অভিজ্ঞ কিন্ত রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, 
তাহারা যেমন হিন্দৃশান্তরানুমারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি 
র্মচ্যুত_-এই প্রকৃত হিন্দধর্শের মন 
 শিষ্য। আপনার ধর্্নব্যাখ্যা অন্বসারে সকলকেই 
সকল শিখিতে হইবে। | 

গুরু। নাঠিক ত|নয়। সকলকেই সকপ. মনোবৃত্তি- 
গুলি সংকর্ধিত করিতে হইবে। 

শিষ্য।.তাই হউক-কিন্ত সকলের কি তাহ] সাধ্য ? 
সকলের সকল বৃ্তিগুলি তুল্যরূপে তেজন্ষিনী নহে। কাহা" 

রও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক ভেজন্গিনী, সাহিত্যা- 

নুযা়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে । বিজ্ঞানের অনুশীলন 
করিলে দে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে গাঁরে, কিন্ত 


জানার্জনী বৃত্ধি। ১১৩ 


ঙ 


মাহিত্যের অন্থ শীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, 
এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোঘোগ 
করা উচিত ? 
খুকু প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাহ! 
স্মরণ কর। সেই কথার ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় 
দোষ শুন। 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ 
ভ্রম এই যে, সংকর্ধণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেস্টা জ্ঞানার্জন) 
বৃত্তির স্বরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর 
ভরিয়৷ পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্কুধা- 
বৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, 
তবে সেই চিকিৎসক যেরপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষ- 
কেরাও মেইরপ ভ্রাস্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি--তেমনি এই 
জ্ঞানার্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদ্িগের শিক্ষার ফল, 
মানসিক অজীর্ঁ-বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, 
মনে রাখ, জিজ্ঞাস! করিলে যেন চট. পট করিয়৷ বলিতে 
গার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি দ্ধ কাষ্ঠ কোপা- 
ইতে কোপাইতে ভেতা হইয়া! গেল, স্বশক্তি অবলক্ষিনী 
হইল/কি প্রাচীন পুস্বকপ্রণেত! এবং ঘমাঞ্জের শামনকর্তী- 


১১৪ অন্শীলন। 


রূপ বৃদ্ধ গিতামহীবর্গের আচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে 
গিলিতে পারে, কি আপনি আহারাজ্জনে সক্ষম হইল, সে 
বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিত্ত! করেন না। এই সকল শিক্ষিত 
গর্দত জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
বেড়ায়-বিস্মৃতি নামে করুণাময় দেবী আসিয়া ভার 
নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস 
থাইতে থাকে। 

শিষ্য । আমাদের দেশের শিক্ষিত সন্গ্রদায়ের প্রতি 
আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন? 
. শুক্ষ। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্র- 

দায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের 
শিক্ষাও এইরূপ । আমরা ষে মহাপ্রভুদ্িগের অনুকরণ 
করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, ডাহাদিগেরও 
বুদ্ধি সন্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য । ইংরেজের বুদ্ধি সংস্কীর্ন? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি 
, হুইয়। এত বড় কথা বলিতে সাহম করেন ? আবার জ্ঞান 
পীড়াদায়ক ? | 

গুক্ক। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সংস্কীর্ণ, 
দ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোম্পদ বলিয়। যে 


জ্রানার্নী হৃত্তি। ১১৫ 


চে 


ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে গারে ন!। ঘে জাতি 
একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিগত্য করিয়া! 
ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহা" 
দের অন্য লক্ষ গুণ থাকে শ্বীকার করিব, কিন্তু তাহা- 
দিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী 
বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই--তিক্ত হইয্বা উঠিবে। তবে 
ইংরেজের অপেক্ষাও সম্থীর্ঘ পথে বাঙ্গালির বৃদ্ধি চলি- 
তেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের 
শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা থে নিকৃষ্ট তাহা মুক্ত- 
কঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার 
মূল ইউরোপের দৃষটাস্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, 
ভারও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান 
শিক্ষাকে ভাল বলিতে গারি না। একটা আপত্তি 
মিটিল ত? 

শিষ্য। জ্ঞান গীড়াদায়ক, এখনও বি পারি- 
তেছি না। | 

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান গীড়াদায়ক। 
আহার,স্থাঙ্থ্যকর, এবং ত্বজীর্দ হইলে গীড়াদায়ক। 
অজীর্ঘ জ্ঞান “গীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা 
জানিয়াছি, কিন্তু যাহা! যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি 


১৯৬ অনৃশীলন। 


০৫ 


সম্বন্ধ, সকল, গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই 
জানি না। গৃহে অনেক আলো! জ্বলিতেছে কেবল 
সিড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্ঞান লইম্বা কি করিতে হয্ব তাহা জানে না। একজন 
ইংরেজ স্বদেশ হইতে নৃতন আসিয়া একখানি বাগান 
কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া 
আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহ! 
অস্বাু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ নিল, 
“সাহেৰ ! ছোৰড়া খাইভে নাই-আটি খাইতে হয়।”' 
আ্বরপর আব আমিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য ম্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিরা দিয়া আটি খাই- 
লেন। দেখিলেন, এ বারও বড় রস পাওয়া গেল না। 
মালী বলিল! দিল, “সাহেব, কেবল ধোসা খানা ফেলিয়া 
দিয়া, শাসটা ছুরি দিয়া! কাটিয়া! খাইতে হয়।” সাহেবের 
সে কথা ম্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল । সাহেব, তাহার 
খোসা ছাড়াল! কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর 
হইয়া মালীকে প্রহার পূর্বক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিয্বা ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় 
না। তিনি ছে'বড়াত্র জাগায় আটি, আটির জাগায় 


জননী বৃত্তি । ১১৭ 


ছোবড়া খাইয়। বসিয়া থাকেন। এরপ জ্ঞান বিড়ম্বনা 
মাত্র । 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্বি সকলের অনুশীলন- 
জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন: 

গুরু। পাগল! অস্ত্র থানা শানাইতে গেলে কি 
শৃন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বন্ত ভিন্ন কিসের 
উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে 
ইহাই বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন যেরূপ উদ্দেস্টা, 
বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেন্ট। আর ইহাও 
মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জানেই জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির 
পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্ত জ্ঞানার্জীনই বটে। 
কিন্তু যে অনুশীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না 
হইতে আহার ঠুসিযা! দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্ভির 
বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই_ 
আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই_ঠুঁদে গেলা। যেমন 
কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া! শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা 
ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত 
করন। 


১১৮ অনুশীলন । 


জ্ঞানাজর্ন ধর্ের্র একটি' প্রধান অংশ । কিন্তু সন্াতি 
তত্মস্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সব্র্দা বর্তমান | 
ধর্ধের প্রকৃত তাৎপর্য মমাজে গৃহীত হইলে, এই 
কুশিক্ষারূপ গাণ সমান্গ হইতে দৃরীন্কত হইবে। 


দশম অধ্যায়।-মনুষ্যে ভক্তি। 


শিষ্য। হুখ, মকল বৃত্তিগুলির মম্যক দ্ধর্তি, পরি- 
ণতি; সামগ্রস্ত এবং চরিতার্থতা। বৃত্বিগুলির সম্যক 
্্তি, পরিণতি এবং খামঞ্রস্তে মনুষ্যতৃ। বৃত্তিগুলি, 
শীরীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিন্তরপ্রিনী। 
ইহার মধ্যে শারীরিবী ও জ্ঞীনার্জনী বৃত্তির অনুশীলন- 
প্রথা মন্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিব 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামগরস্থ বুঝিবার 
সময়ে, তত্ব, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুবিয়াছি। 
নিরৃষ্টা কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার 
আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন 
অনুশীলন তত্বের এ মকল ত. ষামান্ত অংশ। অবশিষ্ট 
মাহা শ্রোতব্য তাহ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্যযকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে 


১২০ অনুশীলন। 


সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির 
মধ্যে যে অর্থে উত্কর্ধ নিকর্ধ নির্দেশ করা যায়, ষেই 
অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ--ভক্তি শ্রীতি দয় । 

শিষ্য । ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি 
নহে? প্রীতি ঈশ্বরে স্থস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল; এবং 
আর্তে ন্তস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 
' গুকু | যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন 
কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে 
পৃথক বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে 
প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য-যথা রাজা, 
গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর 
ঈশ্বরে তক্তি না হইয়াও কেবল গ্রীতি জন্মিতে পারে। 
তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ঞবেরা, শাস্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য, 
এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ জ্ঞসুরাগ স্বীকার 
করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্ত, শ্রীতি, দয়া 
মাত্। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিশ্র যথা, 

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভবি)-ুক্তি। 

দাস্ত (হনুমদাদির যে ভাব)-তক্তি+দয়।| 
' সখ্য শ্রীদামাদির ষে তাব)-প্রীতি। 

ৰাৎসল্য (নন্দ যশোদা )-শ্রীতিদয়া। 


মহৃষ্যে ভর্তি । : ১২১ 


মধুর (রাধা)-তক্তি+গীতি+দয়]। 

শিষ্য । কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার 
বৈষবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায় ? 

গুরু । ন্মেহ আছে স্বীকার কর ? 

শিষ্য । করি, কিন্ত স্নেহ ত প্রীতি । 

গুরু। কেবল গ্রীতি নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে 
শ্্েহ। সুতরাং মধুর ভাবের তিতর দয়াও আছে। তক্তি, . 
প্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ | এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্তস্ত হইলেই, অন্ত '. 
ধর্মাবলম্বীরা সন্তষ্ট হইলেন, ধর্থের উদ্দে্ট সিদ্ধ হইল। 
কিন্ত বাস্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও অন্কষ্ট নহেন, 
তাহারা চাহেন, যে তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশবরমুখী হইবে। ... 


ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি .. 


ছুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পর্যায়ক্রমে :: 
সর্মশেষে মকল গুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে 
হইবে, ভখন "রাধা" ( যে আরাধনা করে ) হতে ই 
পারা যায়। রর 

কিন্ত ঈশ্ট্রতক্তির কথা এখন থাক। আগে মন্ুষ্ে 


ভক্তির কথা বলা যাউক। খিনিই আমাদের অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ :. 


এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপরৃত হই) তিনিই 


১৯ 


১২২, অনুশীলন । রি 


্ 

ভক্তির পাত্র । ভক্তির সামাজিক. প্রয়োজন, এই যে, 

(১) তক্কি ভিন্ন নিক কখন উত্কছের, অহ্গাযী হয় 
না। (২) নিকৃষ্ট উৎকষ্টের অহথগামী না হইলে সমাজের 
্রক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না। 

দেখা যাউক, মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) 
পিভামাতা ভক্তির পাত্র । তাহার! যে আমাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ .তাহা বুঝাইতে. হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, 
আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। 
গরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যতবই. অযত্তব, ইহা শারীরিক .. 
ধৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ , 
প্রকারে তক্তির পারর।: হিন্দুধন্ৰ সর্বতব্াশী, এজন্য 
ছিন্দুধর্টের গুরুত্তক্তির উপর. বিশেষ দৃট্টি। পুরোহিত, 
অথাংধিনি/ঈশ্বরের নিরট.আমাদের মঙ্গল কমল] করেনঃ 
সন্খা 'সসাম্মাদের, হিতানুষ্টান করেন এধং আমাদের. 
অপেক্ষ! বর্মাত্মা ও পবিত্রম্বভাব,.তিনিও' ভক্তির প্রাত্র। . 
ঘিনি-কেবল্‌ চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির 
পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই জ্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তিনি তরজির পাত্র । -হিন্দুধর্থ্বে ইযাও রে, যো ্ত্রীরও 
সবার শক্রিবু পাত্র হওয়া উচিত, কেননা, হিন্দুধর্ম বলে " 
ঘে স্ত্রীকে লক্্মীরূপা “মনে.করিবে ।: কিন্ত এখানে হিন্ছূ-। 


মহৃঘো ভক্তি। হত 


ধর্মের মপেক্ষা কোমহ' ধর্দের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং 
শ্রদ্ধার যোগ্য ।. যেখানে তরী শ্বেহে; ধর্শে বা গবিত্রতায় 
শ্রেষ্ঠ যেখানে তীহ!রও গ্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত 
বটে। গৃহধর্খে ইহারা ভক্তির গাত্র; ধাহারা ই'হাদের 
স্থানীয় তাহারা সেইরূপ ভক্তির পাত্র । ' গৃহমধো 
ধাহারা মিমস্থ, তাহারা ধদি' ভক্তির পাত্রণণকে ভক্তি না 
ক্ষ, ধদি পিতা মাঁতাকে পূত্র কন্তা বাবধূ ভক্তি না করে, 
ধদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, 'য্দি স্ত্রীকে স্বামী ঘণা 
করে, বি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘা করে, তবে সে গৃছে 
কিছুমাত্র উন্নতি নাই--দে গৃহ নরক বিশেষ। এ কথ! 
কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃপিদ্ধ। এই 
কন তক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনু- 
শীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। হিন্দুধর্শেরগড মেই উদ্ধেস্টা। 
'বরৎ অন্যান্য ধর্দ্ের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের 
প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম ষে পৃথিবীর "শ্রেষ্ট ধর্ম, ইহা 
তদ্িষরে অন্যতর প্রমাণ। 
(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, 
_ সমাজের গেই গঠন। গৃহের কর্তার স্তায়, পিতা মাতার 
 ন্তাঁয়। ববজা সেই শমাজের শিরোভাগ ।: তাহার প্ণে। 
' তাহার দণ্ডে। তাহার পালনে সমাজ রক্গিত হইয়া থাকে । 


১২৪ : অনৃখীলন | 


পিতা যেমন সম্ভানের তক্ভির পাত্র, রাজাঁও সেইরূপ 
প্রগার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্‌-_ 
নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ? রাজা বলশুন্ত 
হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের 
' পিতার স্বব্প তক্তি কারবে। লর্ড রীপণ সম্বন্ধে ষে 
সকল উত্সাহ ও উত্সবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ 
এবং অন্যান্স সছুপায় দ্বার বাঁজভক্তি অনুশীলিণ্চ 
করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিনদধর্শে 
পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা! আছে। বিলাতী ধঙ্মে 
হউক বানা হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজ- 
ভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজ- 
ত্র সে স্থান নাই. যেখানে আছে-যথ। জর্খ্মাণি 
বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল। 

শিষ্য। মেই ইউরোপীয় রাজভপ্ষিট1 আমার বড় 
বিম্ম়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়' লোকে রামচস্ত্র 
বা যুধিষ্টিরের ন্ায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা 
বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও ন1 
হয় বুঝিলাম, কিন্ত দ্বিতীয় চালস বা পঞ্চদশ লুইর মত 
রাজার উপরে যে রাজভক্কি হয়, ইহার গর যনুষ্যের 
'আধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে ? 


মহয়ো ভক্তি । ১২৫ 


শুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মন্ুষ্যকে ভক্তি করা 
এক বস্তা, রাজাকে ভক্তি করা স্বতশ্ত্র বস্ত।! যেদেশে 
একজন রাজ নাই-_যে রাজ্য সাধারণভন্ত্র, সেইখানকার 
কথ! মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে, যে রাজভক্তি কোন 
মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রে- 
সের বা ব্রিটিষ পালিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির 
পাত্র না হইতে পারেন, কিন্ত কংগ্রেস ও পালি মেন্ট 
তক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চালস 
টয়া” বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, 
কিন্তু তত্তৎ সমধ্বের ইংলগু বা ফান্সের রাজা তত্তৎ 
প্রদেশীয়দিগের ভক্তিয পাত্র। 

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা 
ওরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের 
মধ্যে গণ্য হইবে? 

গুরু। কদাপিনা। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, তত- 
ক্ষণ তিনি রাজা। ঘখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, 
তখন তিনি আর রাজ! নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। 
এরূপ রাজাকে ভক্তি কর! দূরে থাক, যাহাতে মে রাজা 
হুশামন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাঁসীদিগের কর্তব্য | 
কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা মমাজের অমঙ্গল। 


১২৬ অনুশীলন । 


কিন্ত মে সকল কথ! ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতি- 
তত্বের অস্তর্গত। আর একট] কথা বলিয়। রাজভক্তি 
সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার 
প্রতিনিধিস্বরূপ রাঁজপুকুষগণও যথাযোগ্য জম্মানের 
পাত্র। কিন্তু তীহার। যতক্ষণ আপন আপন রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত থাকেন, এবং ধন্ম্ত সেই কার্য নির্বাহ 
করেন, ততক্ষণই তাহারা সন্মানের পাত্র। তার পর 
তাহার! সাধারণ মনুষ্য। 

রাজপুরষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্ত বেশী মাত্রায় 
কিছুই ভাল নহে--কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্স্থের 
কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষের| 
সমাজের ভূত্য-_এ কথ। কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত 
নষু। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, 
বাজপুকষের অপরিম্ত তোযামৌদ কন! থাকেন। 

(৩) রাঙ্গার অপেক্ষাও। যাহা, সমাজের শিক্ষক 
তাহারা ভক্তির পান্তর। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্ছিত 
ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, 
কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । ধাহারা বিদ্যা 
বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত স্যাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, 
তাহারাই সমাজের প্রন্কৃত নেত! তীহারাই বথার্থ রাজ! 


মহধ্যে ভর্তি! ১২৭ 


অতএৰ ধর্মধেস্তী। বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেতা, দার্শনিক, 
পুরাণবেত্তা, সাহিত্কার, কবি প্রভৃতির প্রতি যধোচিত 
'তক্তির অনুশীঞন্ন বর্তব্ট। পৃথিবীর খাহ1 কিছু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা ইহাদিগৈর দ্বারা হইয়াছে। ইহারা 
পৃথিবীকে ঘে পথে চালান/ সেই পথে পৃথিবী চলে। 
ইহারা রাজাদিগেরও গুরু । রাজগণ ই'হাদিগের নিকট 
শিক্ষালাত করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হযেন। 
এই হিসাবে, ভারতবর্ধ ভারতীয় খধিদিগের হষ্টি--এই 
জন্য ব্যাস, বালীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র' মনু, ঘাজ্বক্য। 
কপিল, গৌতম-_-মমস্ত ভারতবর্ষের পৃজ্যপাদ পিতৃগণ- 
স্বরূপ । ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত ঃ কোম্‌ৎ 
দাত্তে, দেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে। 

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য কি এইরূপ বুঝিতে 
হইৰে, বে যাহা দ্বারা আমি যে পরিমীণে উপকিত, 
কাহার প্রতি মেই পরিমাণে ভক্তিমুক্ত হইব ? 

গুরু । তাহা নহে । ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক 
সমষে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি 
পরের জন্ত নহে, আপনার উন্নতির জন্ত । যাহার ভক্তি 
নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষক- 
দিগের প্রতি যে তক্তির কথ! বলিলাম, তাহাই উদাহরণ 


৯২৮ অনুশীলন । 


ছারগ লইয়া বুরিয়ছেখ। তিমি কোন লেখকের প্রণীত 
গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রাতি তোমার ভক্তি 
না থাকে, তধে সে গ্রন্থের দ্বার] তোমার ফোন উপকার 
হইবেনা। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র 
কোনবূপ শাসিত হইবে না। তাহার মন্খার্থ তুমি গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। গ্রন্থক্ষারের সঙ্গে সঙ্গদয়তা না 
থাকিলে, তাহার উক্তির তাৎপর্য বুঝা যায় না। অত- 
এব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা 
নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে 
ভুক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত 
ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম । 

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংপিত হিন্দৃধর্থে 
শিখায় না? 

গুরু । এটা অতি মূর্থের মত কথা । বং হিন্দুধর্শে 
ইহ! যে পরিমাণে শিখার, এমন আর কোন ধর্মেই 
শিখান় নাই। হিন্দ্ধন্ম্ে প্রান্ষণগণ সকলের পুজ্য। 
তাহারা যে বর্ণশ্রে্ঠ এবং আপামর সাধারণের 
বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রান্মণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাহার! ধর্ম 
বেত্বা, তাহারাই নীতিবেত্া। তাঁহারাই বিজ্ঞানবেস্তা, 


মহৃষ্যে ভক্তি । ১২৯ 


তাহারাই পুরাণবেতা, : তাহারাই দাশর্নিক, তাহারাই 
সাহিত্যপ্রণেতা, তাহারাহই কবি। তাই অনভ্তজ্ঞানী 
হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ 
ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিষ়াছেন। সমাজ 
্রাহ্মণকে এত তক্তি করিত বলিঘ়াই, ভারতবর্ষ অল্লকালে 
এত উন্নত হইয়াছিল । সমাজ শিক্ষাদ্দাতাদিগের সম্পূর্ণ 
বশ্ববস্তাঁ হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ. করিয়া- 
ছিল। | 
শিষ্য । আধুনিক মত এই, যে ভও ব্রাহ্মণের আপনা- 
দিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্ত এই 
ুর্জয় ব্রহ্মতক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।. 
গুকু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা তাহ! 
অধিক পরিমাণে তোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা 
তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে । দেখ, বিধি 
বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ 
হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের উপ- 
জীবিকা সন্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাহারা রাজ্যের 
অধিকারী হইবেন না। বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, 
ক্কষিকাধে্র পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন 
প্রকার উপজীবিকার ক্সধিকারী নহেল। যে একটি 
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উপজীবিকা ত্রীক্ষণেরা বাছিযা বাছিয়া আপনাদিগের 
জন্য রাখিলেন, সেটি কি ? যাহার পর দু'খৈর উপজীবিকা 
আর নাই, যাহার পর দারিদ্র মার বিছুতেই নাই-ভিক্ষা। 
এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিন্ত মনুষ্যশ্রেণী ভৃমগ্ডলে আর 
কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই) তাহারা বাহাছুরির 
জন্য বা পুণ্যমর্ধয়ের জন্য, বাছিয়্া বাছিয়া ভিক্ষাবৃন্তিটি 
উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহারা বুঝিয়া- 
ছিলেন, বে এশর্ধ্য সম্পদে মন গেলে গ্রানোপংজ্জাদের 
'বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদদানে বিগ্ব ঘটে। একমন, 
একধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্বত্যাগী 
হইয়াহিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে 
“প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত মঙ্গল করিয়া 
এপ সর্ধত্যগী হইতে পারে। ছ্াহারা যে 'আগনাদিখেন 
প্রতি'লোকের অচলা ভক্তি 'আরিষ্ট করিয়াছি 'শন, তাহাও 
স্বার্থের জন্য নহে। তীহারা বুবিয়াফি. ।ন, যে মমাজ- 
শিক্ষকর্দিগের উপর ভক্তি ক্তিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য 
, ব্রাহ্মণতক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া 
ষ্টাহারা যে সমাজ ও ষে সত্যতার ছি করিয়াছিলেন, 
তাহা আজিও জগতে অতুল্য। ইউরোপ আক্তিও তাহা 
আদরস্ন্প গ্রহণ: করিতে পারে। ইউরোপে আজিও 
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ুদ্দটা মামাজিক প্রত্বোজন মধ্য । . কেবল ব্রাঙ্ষণেরাই- 
এই ভত্বঙ্কর ছঃখ--সকল দুঃখের. উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ+-সকল, 
সামাজিক উত্পাতের উপর বড় উপাত-সমাজ হইতে, 
উঠাইয়। দিতে গারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ নীতি 
অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে .না। 
তাহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন 
হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাঙ্মণদিগের মত প্রতিতাশালী; 
ক্ষমতাশলা, জ্ঞানী ও ধান্মিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এখেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক 
জর্মীনি বা ইতলগুবামী-কেহই তেমন. প্রতিভাশালী 
বাক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ: 
তিক্ষু, বা অপর কোন অম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী 
বা ধান্মিক ছিল না। 

শিষ্য । তাষাকৃ। এখন দেখি ত.ব্রাঙ্গণেরা। লুচিও 
ভাজেণ, কুটাও বেছেন, কালী খাড়া করিয়া. কম্মাইয়ের 
বাবমাও চালান। তাহাদিগকে তক্তি করিতে. হইবে %. 

গুরু । কদীপিনা। ঘে গুণের জন্য ভক্তি করিব, 
গে গুণঞ্ধাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন £. 
মেখানে ভি অধর্্ম।.. এইটুকু ন! বুঝাই, ভারতবর্ষের 
অবনতির একটি গুরুতর-.কারণ।.. যে গুণে.'ত্রান্ধণ 
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ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর 
ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম ? কেন আর 
ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে 
লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 
শিষ্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না। 
গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাক্মণের গুণ আছে, 
অর্থাৎ যিনি ধার্থ্িক, বিদ্বান, নিদ্ধাম,। লোকের শিক্ষক, 
তাহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাছা নহেন, তাহাকে ভক্তি 
করিব না। তৎ্পরিবর্তে ষে শুত্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত; অর্থাৎ 
ধিনি ধার্মিক, দিন, নিষ্কায় লোকের শিক্ষক, ঠায়াবেহ 
ব্রাহ্মগের মত তক্তি করিব। | 
শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্্র দিনের? শিষ্য; 
ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ? | 
গুরু | কেন করিব না? এ মহঃঞ। ছুত্রাঙ্মণের 
শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি ষ মকল ব্রাহ্মণের 
' তৃক্জির যোগ্যপাত্র। 
শিষ্য। আপনার এ রূপ হিনুয়ানিতে কোন হিস 
মত দিবে না। : 
গুরু । না দিক, কিন্ত ইহাই বর 
মহাভারতের বনপর্ষধে মার্বগেয়মমস্যা পর্ববাধ্যায়ে 
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২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য এইরূপ আছে ;--প্পাতিত্যজনক 
কুক্রিত্নাস্ত, দাত্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুদ্রসদূশ হয়, 
আর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধন্মে সতত অন্ুরক্ঞ, তাহাকে 
আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি | কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ 
হুয়।” পুনশ্চ বনপন্ষে অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে 
রাজর্ধি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা 
অনৃশংস্ত অহিৎমা ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। 
যদ্যপি শৃদ্রেও সত্যাদি ত্রাঙ্গণধর্ম লফ্ষিত হইল, তবে 
শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদুত্তরে যুধিটির বলিতে- 
ছেন,_“অনেক শুদ্রে ব্াহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শৃদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শুন্রবংশ্ট হই- 
_লেই ষে শৃদ্র হয়, এবং ত্রাক্গণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ 
হয়, এরূপ নহে । কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 
ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল 
ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহাঁরাই শৃদ্র।” এরূপ কথ! 
আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, | 


'স্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাম্বালং জিভেত্রিয়ম. |, 
“ক্কমেব ব্রাক্মণং মন্যে শেষাঃশৃদ্র ইিস্থৃতাঃ 
১২ 
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অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ শাধ্যায়নিরতান্‌ গুচীনব। 

উপবসরতান্‌ দানা শান দেবা ব্রাহ্গণান্‌ বিছৃঃ ॥ 

ন জাতি পৃজ্াতে রাজন গুণাং কলাণকা রক; 
.. চধারমপি বিত্বস্থং ভং দেবা ব্রা্ষণং বিছুঃ॥ 
 ক্ষমবান, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্বা জিতে- 
ন্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শুভ্র 
ষ্বহারা অগ্িহৌ ত্রত্রতপর, স্থাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাঁস- 
রত, দাস্ত, দেবতারা াহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 
হে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। 
, চণ্ডালও বিততস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া 
আনেন। 
.শিষ্য। যাকৃ। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন 
শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহাশ্থিত 
গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ শিক্ষব । আর কেহ? 
শুরু । €) যেব্যক্তি ধার্টিক বাধে জ্ঞানী, মে এই 
তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র । ধার্বিক, 
নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র। 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা 

কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে 
উক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা মম্মান 
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বলিলেও চলে। যে কোন কার্ধ)নির্বাহার্থে অপর 
ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, মেই অপর ব্যক্তি. 
ভাহার ভঞ্ভির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র 
হওয়| উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম 
আছে--১8০11796107 | এই নামে আগে 0809) 
১8001010110 মনে পড়ে। এদেশে সে সামগ্রীর 
অভাব নাই-_কিন্ত যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস 
নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি,! ভয় একট] সর্কনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত 
মানপিক অবনতির গুরুতর কারণ অন্কই আছে। উপর- 
ওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে' তাহাকে সন্মান করিবে, 
পার ভক্তি করিবে, কিন্ত কদাচ ভয় করিবে না। কিন্ত 
08015] 99010179010 ভিন্ন অন্য এক জাতীয় 
আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেট। আমাদের দেশের পক্ষে 
বড় গুরুতর কথা। ধর্শ্ কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্ত- 
লার্থ। মে সকল কাজ মচরাচর পীচ জনে মিলিয়া 
করিতে হয়-একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে.মিলিয়া 
করিতে হয়, ভাহাতে এক্য চাই। ক্যজন্ত ইহাই 
প্রয়োজনীয় যে একজন নারুক হইবে, আর অপরকে 
তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্তান্তের বশবতী হইয়া 


চে 


১৩৬ অনৃশীলন। 


কাজ করিতে হইবে। এখানেও 58901017200] 
প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা একটি গুরুভর ধর্খব। 
দুর্তাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। ষে 
কাজ দশ জনে মিলিঘ্া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে 
সকলেই দ্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা 
স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয, 
যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এম্বানে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া 
তাহার আজ্ঞা বহন করেন--নহিলে কার্য্যোদ্বার হইবে 
না1। কিন্ত আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা 
স্থীকার করেন না। তাই আমাদের সাঁমাজিক উন্নতি 
এত অল্প। 

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্র্গত কথা যে, 
যাহার যেবিষয়ে নৈপুণ্য আছে, '” বিষয়ে তাহাকে 
সন্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ বলিয়া সন্মান করিবে। 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে । ইহা শ্বরণ রাখিবে 
যে মন্ুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। 
সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্প্রণেতা, ভরণপোষণ 
এবং রক্ষাকর্তী। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। 
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ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্ববান হইবে। এই 
তত্রের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ “মানবদেবীর” 
পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী 
বলিবার প্রয়োজন নাই । | 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল 
ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিলুর মধ্যে ভক্তির 
কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু 
শাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্ত এখন শিক্ষিত 
ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না 
পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত তাহগধ্য বুঝিয়া লইফ়াছেন, 
যে মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি অর্দত্র অর্ধথাই সমান-- 
কেহ কাহাকে তক্কি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি 
ধাহা মহুষ্যের সর্ধশ্রে্ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন 
বলিয়া তীহার্দের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন “0 0627 
907০7৮'--অথনা বুড়ো বেটা । মাতা, বাপের পরিবার 1 
বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, যাইার বেটা। পুরোহির্ত 
চালকলা"লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী. দেবতা ছিলেন,-তিশি 
এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র-কেহ ব1 ভূত্যও যনে করেন? 
স্ীকে আর আমরা লক্ষমীত্বরপা,যনে করিতে পারি না. 


১৩৮ অনুশাঁলন 


কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের 
ভিতর । গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া 
ধাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাঁচারকারী রাক্ষস। সমাজ" 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচন্র 
দিবার স্থস--গালি ও বিদ্রপের স্থান। ধার্থিক বাজ্ঞানী 
বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদ্ধি মানি, তবে ধার্শিককে 
«গো! বেচারা” বলিয়া দয়া করি-__জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার 
জন্য ব্যন্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া 
ছ্ীকার করিব না, মেই জন্য কেহ কাহারও অগন্ভুবন্তী 
হইয়া চলিব না; কাজেই এঁক্যের সহিত কোন সামা- 
জ্িক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর 
করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্িতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমা- 
জের ভয়ে জড় সড় থাকি,কিন্ত সমাজকে হক্তি করি না। 
তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, জনৈতিক ভে 
টতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ 
অনুননত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে, আপনাদিগের চিত্ত 
অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে । 
শিষ্য । উন্নতির জন্য তক্তির যে এত প্রয়োজন তাহা 
আমি কখন মনে করি নাই। 
গুরু! তাই আমি তক্কিকে সর্ধশ্রে্ঠ বৃত্তি বলিতে- 


মহূযো ভক্তি। ১৩৬ 


ছিলাম। এ শুধু মনুষ্যতক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী 
দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা জারও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে। 


একাদশ অধ্যায় ।--ঈশ্বরে ভক্তি। 


শিষ্য। আজ, ঈঙ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের 
প্রার্থনা করি। 
.. গুর। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়া, 
'আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরতক্তিমন্বন্ীয় 
উপদেশ) কেবল বলিবার এবং খুঝিধার গোল আছে। 
“তক্তি” কথাটা হিনৃধর্দে বড় গুরুতর 'গর্থবাচক, এবং 
হিন্ধর্্দে ইহা! বড় প্রসিদ্ধ। ভি" (নন ধর্মবেত্তারা 
ইহা নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং বষ্টাদি আর্চে- 
তর ধর্শবেত্তারাও ভক্তিবাদী। মকলের উক্তির মংশ্নেষ 
এবং অতুযু্নত তক্তদিগের চরিত্রের বিশেষ ছারা, আমি 
ক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি তাহা এক কথার 
বলিতেছি, মনোযোগণুর্বক শ্রবণ কর এবং যত্ুপূর্কক 
শ্বরণ নাথিও। নহিলে আমার সকল গরিশ্র় বিফল হইবে। 


ঈশ্বরে ভক্তি। ১৪ 


শিষ্য। আজ্ঞা করুন। 


গুক। যখন মনের সকল রৃত্তিগ্ুলিই' 
ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি । 


শিষ্য। বুঝিলাম না। 

গুরু। অর্থাৎ খন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানু- 
সন্ধান করে, কার্ধ্যকারিণী বৃন্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দধধ্যই উপভোগ করে, 
এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কাধ্্যসাধনে বা 
ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবশ্থাকেই 
ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ 
ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈর্খরে, তাহারই . ঈশ্বরে ভক্তি 
হইয়াছে। অথবা ঈশ্বরসন্দ্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত 
স্ক্তি ও পরিণতি হইয়াছে। 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, 
আপনি এ পধ্যস্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি 
বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়! আমিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল 
বৃতির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন। 

গুরু। তাহা নহে।. ভক্তি একই বৃত্তি। আমার 


১৪২. অহ্শ্নীলন। 


কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, যখন সকল বৃত্তি গুলিই এই এক 
তক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত 
্র্তিহইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির যে 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। 
ভক্তিঈশ্বর[র্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার 
অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার 
কথার স্ুুল তাঙ্পর্ধ্য। এমন তাৎপর্য নহে, যে সকল 
বস্তির যমগ্টি ভক্তি। 
শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে মামঞ্ম্য কোথা গেল ? 
' আপনি বলিয়াছ্ছেন, যে সকল বৃদ্ধিগুলির সমূচিত ক্ষর্ভিই 
মনুষ্যত্। সেই সমুচিত ক্কর্ভির এই অর্থ করিয়াছেন, 
যেকোন বৃত্তির সমধিক ক্ক্তির দ্বার অন্য বৃত্তির সমূ- 
চিত স্করর্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি 
এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভ্িই যদি অন্য 
বৃন্তিগুলিকে শ্ানিত করিতে লাগিল, তবে পরম্পরের 
সামঞস্য কোথায় রহিল £ 
গুরু। ভদ্দির অনুবর্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ষর্তির 
বিশ্ব করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য 
হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ যে 
বৃত্তির যত সম্প্রদারণ হউক না কেন, ঈশ্বরাহুবত্তা হইলে। 


ঈশ্বরে তড়ি। ১৪৩ 


মে অন্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির 
উদ্দেন্ট,_-অনস্ত মঙ্গল, অনস্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত 
সৌন্দর্য্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য 
তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই 
সকল বৃত্তির যথার্য সামস্জস্ত। 

শিষ্য । তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অনুশীলন- 
ধর্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থুল তাংপর্ধ্য কি 
এই, যে ঈশ্বরে তক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ সেই ঈশ্বরে ভক্তি 

গুরু । অনুশীলনধর্মের মর্মে এই কথা আছে বটে, 
যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই? 
ইহাই প্রন্তত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম । ইহাই 
স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্বগুদ্ধি। ইহারই 
লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শাস্তি ।” ইহাই ধর্ম--ইহা! ভিন্ 
হর্্ান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্ত তি 
এমন মনে করিও না, যে এই কথা বুঝিলেই তুমি অনু- 
শীলন ধর্ম বুঝিলে। 

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা 
বমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি । অনুশীলন ধর্্ে এই 
ভবের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। , 


১৪৪ অহশীলন। 


আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক 
বল, অর্থাৎ মাংমপেশীর বল একটা 178০81 না হউক, 
একট] বৃত্তি বটে। অনুশীলন ধর্মের বিধানানুমারে, 
ইনার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন রোগ, 
দারিদ্র্য আলস্ত বা তাদশ অন্য কোন কারণে কোন 
ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত ক্ষর্তি হয় নাই। তাহার কি 
ঈশ্বরতক্তি ঘটিতে পারে না? 

গুরু । আমি বলিরাছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের 
মকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবত্তী হয়, তাহাই ভক্তি । 
' ই্রব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্‌, অন্ত থাক, যতটুকু 
আছে, তাহ। দি ঈশ্বরানুবন্তী হয়, ভর্থাৎ ঈশ্বরানুমত 
কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয়_-আর অন্য বুত্তিগুলিও সেই রূগ হয়, 
তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তব অনুশীলনের 
অভাবে, &ঁ ভক্তির কার্ধ্যকারিতার, £ই পরিমাণে ত্রুটি 
ঘটিবে। একজন দহ্ন্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত 
করিতেছে । মনে কর, ছুই বাক্তি তাহা,দেখিল। মনে 
কর, ছুই জনেই ঈশ্বরে তক্তিযুক্ত কিন্তু একজন বলবান, 
অপর দুর্ধবল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দক্থ্য- 
হস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত যে দূর্বল, সে চেষ্টা 
করিয়াও পারিল না। এই' -পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের 
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অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের ঘম- 
পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্ত তক্তির ক্রুটি বলা যায় 
ন1। বৃত্তি মকলের সমুচিত ক্র্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; 
এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মন- 
ষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই অন্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। 
ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ 
ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, 
যে বৃতিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত 
বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এট্‌কুও বুঝা চাই। 

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ 
অনুসারে কার্ধ্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। 
সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়ঃ ক্রোধ 
একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা৷ যায়? 

গুরু। জগতে অতুল মেই মহাঁক্রোধগীতি তোমার 
কি ম্মরণ হয়? 


ক্রোধ প্রভো সংহরমংহরেছি, 
যারৎ খিরঃ থে মরুতাং চরস্তি। 
'তাবং স বহ্থ্তিবনেত্রজন 
ভক্বাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 


এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ_ক্কেন না যোগভ্- 
| ১৩. | 
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কারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং 
ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে 
ঈশ্বরানুবন্তাঁ হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার 
উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মানুষ । আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে 
পারিব না। | 
শিষ্য । আরও আপত্তি আছে-- ্‌ 
গুরু । থাকাই সম্ভব ।. “যখন মন্গষ্যের সকল বৃত্তি- 
গুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানবন্তাঁ হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি” এ কথাটা এত শুরুতর, ইহার ভিতর এমন 
সকল গুরুতর তত্ব নিহিত আছে, ঘে ইহ] তুমি যে. 
একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সন্তাবন। কিছু- 
মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত ₹ইবে, অনেক 
গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র চে.'বে, হয় ত পরি- 
শেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্ত 
তাহ। হইলেও, সহসা! নিরাশ হইও না। দিল দিন, 
মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্র চিন্তা করিও । 
কাধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। 
ইন্ধনপৃষ্ট অগ্ির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে 
পরিস্ক,ট হইতে থ|কিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে 
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তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের 
শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ব আর নাই। একজন 
মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে 
যদি শেষে এই তত্বে আসিয়া উপস্থিত হত্ব, তবেই 
তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য । ই এব্ধপ দুপ্রাপা, তাহা আপনিই বা 
কোথায় পাই 

গুরু। অতি তরুণ অবস্থাহইতেই আমার মনে রী 
প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব £” 
“লইয়া কি করিতে হয়? জ্মস্ত জীবন ইহারই উত্তর 
খুজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া 
গিয়াছে । অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর গাইয্বাছি) 
তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, 
অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য গড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, 
এবং কাধ্যঙ্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিতাা, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্ যথাসাধ্য অধ্যয়ন 
করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য শ্রাণপাত 
করিয়া! পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট 
ভোগের ফলে এই টুকু শিখিয়াছি, যে মকল বৃত্তির ঈশ্বরানু- 


১৪৮ হনশীতন। 
বর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই'। 
“জীবন লইয়া কি করিব ?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাই: 
য়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। 
লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই 
এক মাত্র জুফল। তুমি জিজ্ঞাস] করিতেছিলে, আমি 
এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া৷ এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক 
দিনে ইহার কি বুঝিবে? 

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি, 
" যে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, 
ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য্য খষিরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন। রি 
গুরু । মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি 
শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা, যে যাহা আঁ” খষিগণ জানি 
তেন না_-আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি 
যাহা বলিতেছিলাম, তাহার ভাৎপর্ধ্য এই যে, সমস্ত 
জীবন চেষ্টা! করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মর্শগ্রহণ করি- 
স্বাছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাঙ্ন 
সে ভাষায়, সে কথায়, তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। 
তোমরা! উনবিংখ শতাবীর লোক--উনবিংশ শভাবীর 


ঈশুরৈ ভক্তি ৯৪৯, 


ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। তাষার প্রভেদ 
হইতেছে বটে, কিন্ত ঘত্য নিত্য। ভক্তি শাগ্ডিল্যের 
সময়ে যাহা ছিল) তাহাই আছে,। তক্তির যথার্থ স্বরূপ 
বাহা, তাহা আর্ধ্য ধষিদিগের উপদেশ মধ্যে প্রাপ্তব্য। 
তবে যেমন মমুদ্রশিছিত রত্বের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না 
দেখিলে দেখিতে গাওয়া! যা না, তেমনি অগাধ সমুদ্র 
হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তনি হিত রক 
মকন চিনিতে পারা যায় না। 

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত 
তক্তিব্যাথ্য। শুনি। 

গুরু। শুনা সিতান্ত আবশ্যক কেন না, তক্তি হিনদুরই 
জিনিষ । যৃষ্টধর্শে তক্তিবাদ আছে বটে, কিন্ত হিন্দুরই 
নিকট তভ্ভির বথার্থ পরিণাম্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু 
ভাহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে ব্লিবার বা 
শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর. 
আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম বুঝা, তাহার 
জন্য সেরূপ মবিস্তার ব্যাখ্যার গ্ররোজন নাই; সুল কথা: 
তোমাকে বলিয়া যাইব। | 

শিব্য।' আগে বলুন, তজিবাদ কি চিরকালই হিন্দু, 
ধর্মের অংশ। | 


১৫০ অনুশীতান। 


গুরু । না, তাহ! নহে। বৈদিক ধর্খে তক্তি নাই। 
বেদের ধর্খের গরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। 
সাধারণ উপাদকের সহিত সচরাচর ভউপাশ্ত দেবের যে 
সম্বন্ধ দেখ! যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপামকের সেই 
সম্বন্ধ ছিল। 'হেঠাকুন! আমার প্রদত্ত এই সোমরম 
. পান কর! হবৰি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, 
সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোর দাও, শঙ্ত দাও, আমার 
শক্রকে পরাস্ত কর।” বড় জোর বলিলেন, আমার পাপ 
ধ্বংস কর।, দেঁবগণকে এইবপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন 
_ করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ 
কাম্য বস্তর উদ্দেশে যক্তাদি করাকে কাম্যকর্ম বলে। 
কাম্যাদি কর্শাত্বক থে উপাষনা, তাহার সাধারণ নাম 
কর্মু। এই কাঁজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব 
কাজ করিতে হইবে--এইরপে ধর্্'ঃনের ষে পদ্ধতি, 
তাহারই নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ 
কর্মাত্বক ধর্মের অতিশর প্রাছুর্তাব হইয়াছিল। যাগ 
যজ্ঞের দৌরাত্্যে ধর্ধের প্রকত মন্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ 
দেখিতে গাইলেন, যে এই কর্াত্বক ধর্ম বুখাধর্্ম। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। যে বৈদিক 
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দেবদৈবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; 
ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। 
তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে বর্শেন্ন উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ 
হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন-_ 
সেই বিরবের ফলে আসিয়৷ প্রদেশ অদ্যাপি শাদিত। 
এক দল চার্ধাক,_-ীহারা বলিলেন, কর্দরকাণওড সকলই 
মিথ্যা_খাঁও দাও )১নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের 
সষ্টিকর্ত! ও নেতা শ্াকাসিংহ--তিনি বলিলেন, কর্খুফল 
মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুখ। কর্ম হইতে 
পুণর্জন্ম। অতএব কর্মের ধবংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিন্তমত্যম পুক্বক অগ্টাঙ্গ ধর্মুপথে গিয়া নির্বাণ লাভ 
কর। তৃতীর বিপ্লব দরার্ণনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
ইইয়াছিল। তাহারা প্রা ব্রহ্মবাদী। তাহার! দেখিলেন। 
যে জগতের যে অনন্ত কারণভুঁত চৈতন্যের অনুসন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা! অতিশয় ছুক্জের। সেই ব্রন্ধ 
জানিতে পারিলে--সেই জগতের অন্তরাত্বা বা পরমাত্বার 
সঙ্গে আমাদের কি সন্বন্ধ। এবং জগতের অন্বেই বা 
তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পারিলে। 
বুঝা যাইতে পারে, যে এ জীবন লইয়। কি করিতে 


$8হ ঘমুশীলন। , 
হুইবৈ। সেটা জানা কঠিন--তাহ! জানাই ধর্ম্ম। অতএব 
জ্ঞানই ধন্ম--জ্ঞার্নেই নিঃশ্রেয়স | বেদের যে অংশকে 
উপনিষদ্‌ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের 
কীর্ডি। ব্রক্ষনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্য । তার পর হয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিব- 
দ্দিত ও প্রচারিত হইযঘ়্াছে। কপিলের সাংখ্যে রঙ্গ 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাক্ জ্ঞানবাদাত্বক। দর্শ- 
নের মধ্যে কেবল পুক্বমীমাধ্সা কর্খরবাদী-_আর 
সকলেই জ্ঞানবাদী। | 

শিষা। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ 
হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্ত জ্ঞানে 
কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায? 
ঈগ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে গারি- 
লাম_লঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে এলিত হইলাম ? 
ছুইকে এক করিত্বা মিলাইয়| দিবে কে 

গুরু। এই ছিদ্রেই তঙ্জিখাদের সষ্টি। ভক্তিবাদী 
বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্ত জানিতে 
পারিলেই কি তাহাকে গাইলাম? অনেক জিনিস 
আমর! জানিযাছি--জানিয়াছি বলিয়া! কি তাহা পাই- 
বাছিঠ আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত জানি, 
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কিন্তু তাহার সঙ্গে কি'আমর! মিলিত হইয়ীছি ? ' আমরা 
যদি. ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবেকি তাহাকে পাইব ? 
বরং যাহার -প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্ভাবনা । . যে শরীরী, তাহাকে কেবল আনু- 
রাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত যিনি 
অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । অতএব 
তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে 
পাইব। সেই প্রকারের অন্ুরাগের নাম তক্তি। শা্ডিল্য 
কাত্রের দ্বিতীয় হৃত্র এই-ঝা ভেক্তিঃ) পরানুরক্তি- 
রীখরে |”. 

শিষ্য । ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া! 
আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না! শুনিলে 
ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। গুনিয়! 
আর একট! কথা মনে উদয় হইতেছে । সাহেবের এবং 
ঘয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীষু পণ্ডিতের বৈদিক 
ধর্মেই শ্রে্টধর্দ্মব বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা 
আধুনিক হিন্দৃধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন 
দেখিতেছি, এ কথা অতিশয্ব অযথার্থ। ভক্তিশুন্য ষে 
ধর, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্্ম--অতএব বেছে যখন 
ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বাঁ 


১৫৪ অমৃশীলন | 


আধুনিক বৈষ্কবা্দি ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম | ধাহারা এ সকল 
ধর্মের লোগ করিয়া, বৈদিক ধর্শের পুনকজ্জীবনের চেষ্টা 
করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।-- 

: গুরু। কথা ধথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয়। যে 
বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। 
শাণ্ডিল্য শত্রের টাকাকার ত্বপ্রেশবর ছান্দোগ্য উপনিষদূ 
হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি 
শব ব্যবহ্গত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমন্্ব তাহাতে 
আছে! বচনটি এই--“আটত্বৈবেদং অর্বমিতি | সবা- 
_ এষএব পশ্ঠরেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মবরতিরাত্ুক্রীড় 
আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স দ্বরাড় ভবতীতি।” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্বে 
ঘাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহ! দেখিয়া, ইহ1 ভাবিয়া, ইহা! 
জানিয়া, খ্যাত্বায় রত হয়, আত্মা ভ্রীড়াশীল হয়, 
আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
মে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আাপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। 
ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ। 


দ্বাদশ অধ্যায় |-ভক্তি। 
ঈশ্বরে তক্তি।-_শীতিল্য। 


গুরু। শ্রীমন্তগবদ্গীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ! 
কিন্তু গীতোক্ত তক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে 
উ্রতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু তক্তিতত্ব আছে, 
তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় 
নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলি- 
ঘাছি। যাহা আছে, তাহার মহিত শারিল্য মহর্ষির নাম 
সংযুক্ত। 

শিষ্য। যিনি তক্তিসৃত্রের গ্রণেতা ? 

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বল] কর্তৃবা, থে 
ছুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। একজন উপনিষ- 
ছুক্ত এই'ধধি। আর একজন শাঙিল্য-সৃত্রের প্রণেতা। 
প্রথমোক্ত শাণিশ্য প্রাচীন ষি,দ্বিতীয় শাগ্ডিল্য অপেক্ষা" 


১৫৬ | অহশীলন। 


কৃত আধুনিক পণ্ডিত। তক্তিশ্ৃত্রের ৩১ সুত্রে প্রাচীন 
শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সৃত্র- 
কার প্রাচীন খষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়া- 
ছেন। এক্ষণে প্রাচীন ধষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্য। 
করুন। 

গুরু । ছুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঝষি-প্রণীত কোন 
গ্রন্থ বর্তমান নাই! বেদান্ত-হৃত্রের শঙ্করাচার্ধ্য যে ভাষ্য 
করিয়াছেনঃ তন্মধ্যে হৃত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে 
(কোলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা এই প্রাচীন ঝষি শাগিল্য। তাহা হইতেও 
পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর 
করিয়া স্থির করা যার না যে, শ'গুল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রথেতা। ফলে প্রাচীন খষি শাণডিল্য যে, ভক্তি ধর্শের 
একজন প্রবর্তক, তাহা বিবেচন1 করিবার অনেক কারণ 
আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, তক্তিবাদী 
শাগিল্যের নিন্দা! করিয়া বলিতেছেন।-. 

“বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি। চতুর বেদেযু পরং শ্রেয়ো- 
হুন্ধা শাগডিল্য ইদং শান্তমধিগতবান্‌। . ইত্যাদি বেদ" 


ভক্তি । 5৫৭ 


নিন্দা 'র্শনাং। তশ্বাদমঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি 
সিদ্ধঃ1” 

অর্থাংৎ। “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । 
চহ্র্ষেদে পরংশ্রেরঃ লাভ ন1 করিয়া শাগডল্য এই শাস্ত্র 
অধিগমন করিয়াছিলেন । এই সকল বেদনিন্দা দর্শন 
করায় সিদ্ধ হইতেছে থে, এ সকল বলনা অমর্গত।৮ 

শিষ্য। কিন্ত এই প্রাচীন খষি শাপ্ডিল্য ভক্তিবাদে 
কতদূর অগ্রসর হইয়্াছিলেন, তাহা জানিধার কিছু 
উপায় আছে কি? | 

খুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় 
প্রপাঠকের চহ্র্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, 
শ্রবণ কর।-_ 

“সর্ধকর্ধ্ণ সর্দঘকামঃ সর্ধগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যা- 
স্তোহবাক্যনাদর 'এষ ম আত্মাস্ত হৃদয় এতদ্ত্রদ্ষৈতমিতঃ 
প্রেত্যাভিদন্ভাবিতান্মীতি যশ্ত স্যাদদ্ধা ন বিচিকিতৎসাহ- 
স্বীতিহম্মাহ শাগ্িশ্যঃ শাগ্ডিল্যঃ |” | 

অর্থাৎ, “সর্ব্কর্্রী, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধরল এই 
জগতে পরিব্র্যাপ্ত বাক্য বিহীন, এবং আগ্তকাম হেছু 
আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হদয়ের 
মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম). এই লোক হইতে অবস্থত হইস্কা 
| এ 
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র্ 


ইঙ্কাকেই তুষ্পষ্ট অহ্কভব করিয়া! থাকি । ধীহার ইহাতে 
শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা 
শাণিল্য বলিয়াছেন।” 

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের 
ভ্বানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। *শ্রন্ধা"' কথ! ভন্তি বাঁচিক 
নহে বটে, তবে শ্রন্ধা থাকিলে, মংশর় থাকে না, এ সকল 
ভক্তির কথা৷ বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্থমারে 
পঠওস্কা যায়। বেদীন্তঘারকত্তা সদীনন্দাচাধ্য উপাসন! 
 শবকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন_-“উপাসনানি সগুণব্রক্গাবিষ- 
য়কমানমন্যাপারূপাণি শওিলাবিদ্যাদীশি 1” 

এখন একটু অনুধাবন করিষা!। বুঝ । হিন্ুধন্থে 
ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে--অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা 
দুই রুকযে বুঝি, থাকে। ঈশ্বর নিও এবং ঈশ্বর 
ষণ্ড1$ তোমাদের ইংরেজিতে ফংং।কে “2290186৮ 
বা 40০01711000” বলে, তাহাই নিগুণ। ফিনি 
নিগুণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিৰি 
নিণুণ, ভাহার কোন গুণানুবাদ কর! ষাইতে পারে না) 
'ফ্িনি নিগু ধধাহার কোন “0০980101915 91 [:%15005” 
নাই বা ব্লা যাইতে পারে না--ঙাঁহাকে কি বলিয়া 
ভ্মকব?. কি বলিয়া তাহার চিন্তা করিব? আতঞব 
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কেবল সঙণ ঈশ্বরেষই উপারনা হইতে পারে। নিগুন- 
বাদে উপা্না নাই। গুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাস্ডি- 
ল্যাঁদিই উপাসনা কঞ্ধিতে পারেন। অতএব বেদৃস্ত- 
সারের এই কথা হইতে চুইটি বিষয় সিদ্ধ বলি! মলে 
করিতে পারি। প্রথম অগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক 
শাণ্ডিশ্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শিলা । 
আর ভক্তি সগডণবাদেরই অসুসারিণী। 

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ সমুদয় নিগুণবাদী ? 

গুর্। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাধী 
আছে কিনা, সন্দেহ। যে প্রন্কৃত নিগু পষাদী, তাহাকে 
নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া 
নামৈ ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই 
এই জপতক্বইীর কারণ। সেই মায়ার ভগ্যই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারিলেই ব্রহ্ধজ্জন জন্মে এবং বক্গে লীন হইতে গাদা 
যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্েেয়। 
এই জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞাল 
জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান 
এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা । ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, 
ও নিধিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরি- 
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জ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহে্দিয়ের নিগ্রহ 
দম। তদতিরিক্ত বিষন্ধ হইতে নিবর্তিত বাহ্েক্রিয়ের 
দমন, অথব! বিধিপূর্বক বিহিত কর্ণের পরিত্যাগই 
উপরতি। শীতোষ্াদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একা- 
গ্রতা সমাধান। গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র 
এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান 
ধারণা তগস্তা্ি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। 
অতএন জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা 
অনুশীলন বটে। আযি তোমাকে বুঝাইয়াছি, যে 
_ উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনু 
শীলনকেতুমি উপামনা বলিতে পার। কিন্ত মে উপাসনা 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বে ষাহা বলিয়াছিঃ তাহা ম্মরণ 
করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসণ। ভক্তি-প্রহৃত। 
ভক্তিতত্তের ব্যাখযায় শীতোক্ত ভক্তি" ₹ই তোমাকে বুঝা- 
ইতে হইবে, ষেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 
হইবে। 

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, 
তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে সেই প্রাচীন ধষি 
শান্ডিল্যই ক্তিমার্থের প্রথম প্রবর্তক? 

গুরু । ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাগ্ডিল্যের লাম 
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আছে, তেমনি দেবকীননন কৃষ্ণেরও নাম আছে। 
অতএব কৃষ্ণ আগে কি শািল্য আগে তাহা আমি জানি 
না। হৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাত্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম 
প্রবর্তক তাহা বলিতে পারি না 


ত্রয়োদশ অধ্যায়।--ভক্তি। 


তগবাগীতা। স্থল উদেত্। 

শিষ্য। এক্ষণে গীতোজ ভক্তিতত্বের কথা গুনিবার 
বাসনা করি। 

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। 
কিন্ত প্রকৃত ভক্তির ব্যাধ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অক্সই 
আছে। দ্বিতীয় হইতে ছাদশ পর্যা$ সকল অধ্যায় 
গুলির পর্যালোচনা না করিলে, নীডেও প্রকৃত তক্তিতত্ব 
বুঝা যায় না। যণি গীতার ভক্তিতত্ব বুঝিতে চাও) তাহা 
হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। 
এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 
কথা আছে-তিনেরই প্রশংসা আাছে। যাহা আর 
কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও 
সির মামগ্্ত আছে। এই সামগস্ত আছে বলিয়াই 


ভক্তি । ১৬৩ 


ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বল! যাইতে পারে। কিন্ত 
সেই ষামঞ্স্তের প্রকৃত তাংপর্ধ্য এই যে, এই তিনের 
চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত 
পক্ষে ভক্তিশান্ত্র। 


শিষ্য । কথাগুপ্সি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্ত্ীয় 
অস্তরক্ক বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া 
অভ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন_ইহাই গীতার 
বিষয়। অতএব ইহাকে খাতক-শীস্ত্র বলাই বিধেয় ; 
উহাকে ভক্তিশান্ত্র বলিব কি জন্য ? 

গুকু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের 
এক খানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমর এ গ্রন্থের 
মন্ধগ্রহণ করিয়াছি। ধাহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, 
তাহারাই ভগবদর্গীতাকে খাতক-শান্ত্র বলিয়। বুঝিয়। 
থাকেন। দুল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট নহে। কিন্ত মে কথা এখন 
থাক্‌। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কখা তোমাকে পূর্বে 
বুধাইয়াছি। 

শিষ্য । বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং দ্বদেশ- 
রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম মধ্যে গণ্য। 


৯৬৪ অনুশীলন । 


গুরু। এখানে অজ্ভরন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না 
আপনার সম্পত্তি উদ্ধার--আত্মরক্ষার অন্তর্গত । 

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
এই কথা বলিয় যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান 
প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফান্স রক্ষার ওজর করিয়া! ইউরোপ 
নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল । 

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের 
দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের 
কথা মিথ্যা নহে । নেপোলেষন্‌ নরপিশাচ ছিলেন ন|।। 
ঘাক__-সে কথা বিচার্ধ্য নহে। আমাদের বিচাধ্য এই 
স্ব, অনেক সময়) যুদ্ধও পুণ্য কর্ম । 

শিষ্য। কিন্তু সে কখন্‌? 

গুরু । এ কথার ছুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় 
হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই :৭, মুদ্ধে যেখানে 
লক্ষ লোকের অনি করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত 
সাধন কর! যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্্ম। কিন্তু কোটি 
লোকের জন্ত এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার 
আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী 
দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতব্যাঁয়। এই 
উত্তর অধ্যাত্বিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল 


তজি। ১৬৫ 


নীতির মূল আধ্যাত্মি্ ও গারযার্থিক। যেই মুল, 
ুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ব অবলম্বন 
করিয়। যেমন বিশন রূগে বুষ়ান*যায়, সামান্য তত্তের 
উপলক্ষে মের বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ- 
নের যুদ্ধে অপ্রবন্তি করিত করিয়া, তহুপণক্ষে পরম 
পবিত্র ধর্মের আনৃল ব্যাধ্যার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
শিষ্য। কথাট| কিন্রপে উঠতেছে 9 
গুকু। তগবান্‌ কর্তব্যকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে 
প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুষ্ঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যা- 
স্বিকতা, অর্ধীৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের 
বিষয়। ইহা জ্ঞানঘোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অতিহিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 
লোকেহশ্সিব্‌ বিবিধ নিষ্ঠা পুত্বাপ্রোক্তা ময়ানঘ। 
জঞানযোগেন মাংখ্যানীং কর্খুযোগেন যোঁগিনামূ। ৩5 
. ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া 
কর্যোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ধু 
যোগ প্রত্ৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে গারিবে, যে গীতা 
ভক্কিশান্ত্র_-তাই এত মবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার 
পরিচয় দিতেছি । 


চহুদ্দশ অধায়।-ভক্তি। 
| ভগবাতীতা_কর্ম। 
গুরু। এক্ষণে তোমাকে শীতোক্ত কর্মুযোগ ঘুষাই- 
তেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় 
নকল বৃত্তি গুনিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই 
অবন্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে «ই অবস্থা ঘটে, 
তাহাই তক্তি। এক্ষণে প্রবণ কর। 
কচ কর্মঘে।ণের প্রশংমা করিয়া অর্জুনকে কণ্ধে 
প্রবৃত্তি ধিতেছেন। 
নহি বশ্টিং ক্ষণমণি ভাতু ভিষ্ঠভাকর্মনৃৎ। 
কার্যতে হাবশঃ কর্ম মর্ঝঃ প্রহৃতিজেও পৈঃ। এ৫. 
কেহই কখন নিষ্র্থা হইয়া মবস্থান করিতে পারে না। 
কর্ম না করিলে প্রন্ৃতিজাত গণ মকলের ছারা! বর্ণে 


ভাক। *৬৭ 


প্রবুত্ব হইতে হইবে । অতএব কর্ম করিতেই হইবে। 
কিন্ত মেকি কর্ম? 

কর্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম ই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার 
মঙ্গলকামনাযর দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
বুঝাইত, ইহা পুর্ষে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম 
বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্খের সঙ্গে 
কষ্ণোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ 
ধর্মের উতকর্ষের পরিচয়ের আরম্ত। সেই বেদোক্ছ 
কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা! করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 


যামিমাং পুশ্পিভাং বাচং প্রবদন্তাবিপশ্চিতহ 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদ তীতি বাঁদিনং ॥ 

কামাজ্মানঃ স্বর্থপরণ জন্মকশ্মকলপ্রদাং 
ক্রিয়াবিশেষবগুলাং ভোগৈশ্ব ধ্যগতিংগ্রন্ধি'। 
ভোগৈশ্বধয প্রনকানাং তয়াপনহ্থত চেতসাং 
ব্যাব্মায়াস্িক1 বৃদ্ধিঃ সমাধৌশ বিধীয়ত্তে | ২1৪২_-২৪ 


“যাহারা বক্ষ্যমানকপ শ্তিম্থখকর বাক্য প্রয়োগ করে, 
তাহারা বিবেকশূন্য । যাহারা বেদবাক্যে রত হইয্া। 
ফলসাধন কণ্ম ভিন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া ধাকে, 
যাহারা কামপরবশ হইয় স্র্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া 
জয়ই বর্ের কল ইহা বলিয্ম ধাক্রে, যাহারা (কেবল ) 


১৬৮ * অছশীলন। 


ভোগৈত্ধ্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিখাবিশেষবছল বাক্য- 
মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ । এইরূপ বাক্যে 
অপহৃত চিত্ত ভোগৈশর্ধযপ্রমক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়া- 
ঝ্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।”। 

অর্থাৎ বৈদিক বর্ম্ব বাঁ কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। 
অথচ কর্ম করিতেই হইবে। তৰে কি কর্দু করিতে হইবে £ 
যাহা কাম্য নহে তাহাই নিদ্ধাম। যাহা নি্ষাম ধর্খব বলিয়া 
পরিচিত, তাহা কর্ম মার্গ মাত্র, কর্শের অনুষ্ঠান । 

শিষ্য। নিষ্ষাম কর্ম কাহাকে বলি। 

গুরু । নিষ্ধাম কর্টের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ 
করিতেছেন, 


কশ্বপোবাধিকারস্তে মাদলেযু কদান। 
মা কর্মকলেহেতুড়মি1 তে মঙ্গে। স্বকন্্ণি | ২। ৭ 


অর্থাৎ, তোমার কর্ণেই অধিকার, কদাচি কর্মাফলে 
, ষেন নাহয়। কর্মের ফলারথী হইও না; কর্মুত্যাগেও 
প্রবৃত্তি না হউক। 

অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, 
কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্র। করিবে না। 

শিষ্য। ফলের আক'জ্রা না থাকিলে কর্দু করিৰ 


ভক্তি। ১৬৯ 


কেন? যদি পেট তরিবার আকাজ্ণ না রাখি, তবে 
ভাত খাইব কেন? 
গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সত্তাবনা বলিয়া! ভগবান 
পর শোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন-_ 
“যোগস্থঃ কুরু র্শাণি ঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনগয় [” 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! জঙ্গ ত্যাগ করিয়া ধোগস্থ হইয়া 
কম্ম কর। 
শিষ্য। কিছুই খুঝিলাম না। প্রথম-_সঙ্গ কি? 
গুর। আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, ভাহার প্রতি 
কোন প্রক্কার অনুরাগ না খাকে। ভাত খাওয়ার কথ! 
বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সদেহ নাই; 
কেন না “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত 
আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অন্ুরাগযুক্ত 
হুইয়া ভোজন করিও না। 
শিষ্য । আর “যোগম্থ” কি? 
গুরু । পর চরণে তাহা ফধিত হইতেছে । 
যোশস্থঃ বুরু কর্ধানি মঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনঞ্জ়। 
সিদ্ধাসিদ্বেঃ সমে। ভূত! মমত্তং যোগ উচ্যতে ॥ 
কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, 
ম্মান জান করিবে। তোমার যতদূর কর্তব্য তাহা তুমি 
৯৫ 


ওণ্৪ অনুশীতদ্। 


করিবে। ভাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, 
তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান 
করা, ইহাক্ষেই ভগ্গবান যোগ বলিতেছেন। এইরূপ 
যোগস্থ হইয়া, কর্পে আমক্িশৃন্য হইয়া কর্মের যে 
অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কম্ানুষ্ঠান। 

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিধ ফাটি 
লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্ত 
আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম 
না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম ন!। ভাবিলাম, “আচ্ছা! 
হলো হলো, নাহলে না হলো” জমি কি নিষ্কাম 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিলাম ? 

গুরু। কথাটা ঠিক মোণার পাথর বাটার মত হইল। 
তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই 
বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রাম্ম কর, তাহা হইলে 
তুমি কখনই মনে এরগ ভাবিতে পারিবে না। কেন না 
চুরির ফলাকাজপী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের 
আকাঙ্া না করিয়া, তুমি কখন ছুরি করিতে যাও নাই। 
যাহাকে “কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। 
“কন্মা” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি “কর্ম 
মধ্যে গ্রদ্য হইলেও তুমি ভাহা জনামৃত ছইয়! কর 


শি | ১৭১ 


নাই। এজন্য ঈমৃশ কর্ধানুষ্ঠানকে সং ও নিষ্কাম 
কর্মামুষ্ঠান বল! যাইতে পারে না। 

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহ! পূর্বেই করিয়াছি । 
মনে করুন, আমি বিড়ালের মত তাত খাইতে বসি, বা 
উইলিয়ম দি সাইলেটের মত দেশোদ্ধার করিতে বমি, 
ুইয়েতেই আমাকে ফলাধী হইতে হইবে। আর্থ 
উদ্দরপূর্তির আকাজ্ষা করিয়া ভাতের পাঁতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাজ্া করিয়া 
দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

গু । ঠিক মেই কখারই উত্তর দিতে যাইতে, 
ছিলাম। তুমি, যদি উদরপূর্তির আকাজ্ষা করিয়া ভাত 
খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল নাঁ। তুমি 
ষদি দেশের ছুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া 
ভাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে। তাহা হইলেও কর্দু 
নিষ্কাম হইল না। 

শিষ্য। যদি সে আকাঁজণ না থাকে, তষে কেনই 
এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব? 

গুরু ॥ কেবল ইহা! তোমার অনুষ্ঠে্ কর্ু বলিয়া । 
আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্টেয়। 
চৌধ্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে। 


৯৭২ অহৃশীলন। 


শিষ্য। তবে কোন কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন বর্খ 
অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না 
বিলে ত নিষ্ধাম ধর্মের গোড়াই বোঝা! গেল না? 

গুরু । এ অপূর্ব ধর্ণ-প্রণেতা কৌন কখাই ছাড়িয়া 
যান নাই। কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন) 

যক্জার্ধাং কন্বণৌহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ধবন্ধনঃ 
তদর্থং কর্ধ কৌন্তেয় যুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৩।৯। 
এখানে ষঙ্জ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার 
* ইহা! বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ষ্যের কধার উপর 
নির্ভর বর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্ে লিখিয়াছেন,__ 
“ঘজোবৈ বিফ,রিতি শ্রুতেজ ঈশ্বর বনতদর্থং |” 

তাহা হইলে গ্লোকের জর্থ হইল এই যে, যে ঈঙবরার্থ 
বা ঈশ্বরোদিষ্ট যে কর্ণ ততভিম্ন জন্য কর্ণ বন্ধনমাত্র 
( অনুষ্টেন্ন নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদদিষ্ট কর্মুই 
করিবে । ইহার ফল টীড়াফ কি? দীড়ায়, ষে সমস্ত 
রৃত্বিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম 
ঈশ্বরোদিই কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্শই নামা, 
স্বরে ভক্তি। এইরূণে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্নন্ত! কর্ণের 
সহিত ভকির গ্রব্য স্থানাস্তরে আরও শপর্ককত হই- 
তেছে। যথা-. 


ভক্তি ।' ১০৩. 


ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্াস্তাধ্যাঅচেভদ] 
নিরাশী নিশ্বমোতূত্া ঘুধ্যন্ব বিগভবজরঃ। 

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম মকল আমাতে অর্পণ করিয়া 
নিষ্ধাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশুন্য হইয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও । মিছে 

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 

গুরু । "অধ্যাত্মচৈতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “জংন্যস্ত” 
শক বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য “অধ্যাত্ব- 
চেতসা” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তে- 
শ্বরায় ভূত্যবৎ করোমীত্যনযা বুদ্ধযা।” “কর্তা যিনি 
ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভৃত্যস্বরূপ এই ক'জ 
করিতেছি ।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষণে 
কন্ধার্পণ হইল। 

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কর্ম অবশ 
কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কমই কর্মা। যে কর্ম 
ঈশ্বরোদিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাতিপ্রেত, ভাহাই অনুষ্টেয়। 
তাহাতে আশক্তিশৃন্য এবং ফলাকাজ্াশূন্য হইয়া 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য 
জ্ঞান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ 
ক্খব তাহার, আমি তাহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করিতেছি, 


১৭ ধন 


এইরগ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে তাহা হইলেই কর্মঘেগ শি 
হইল। 

ইহা করিতে গেলে কার্চকারিণী ও শীরীরিকী বৃত্তি 
ঘবলকেই ইঈ্বরমূখী করিতে হইবে। অভএব রদ 
যোগই ভক্তিযোগ। ভভভির সন্ধে ইহার এক্য ও সাম- 
ঈন্ত দেখিলে। এই অপূর্ব তত্ব, অপূর্ব ধর্ম, কেবল 
গীতাতেই আছে। এগ আশর্্য ধর্মব্যাধ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার অম্পূর্ণব্যাধ্যা 
. তুমি এধন প্রাপ্ধ হও নাই। কর্মযোগেই ধর্ম মন্ূর্ণ 
হইল না) কর্ণ ধর্দের প্রথম সোপান মাত্র। কাল 
তোমাকে জবানযোগের বথা কিছু বলিব। 


পঞ্চদশ অধ্যাধী।_উত্তি। 


ভগবদগীতা-জ্ঞান। 
গরু । এক্ষণে জ্ঞান যগ্বন্বে তগবছুক্তির সার মর্ম 
বণ কর। কর্ধের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আগনার 
ঘবতার-কখন সময়ে বকিতেছেন,_ 
বীভরাগতয়ান্তোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতা;। 
বহবে জীঘতগম] গুত| মভভাবমাণভাঃ | ৪1 ১০। | 
ইহার ভাবার্থ এই যে, ঘ্বনেকে বিগতরাগভয়ন্তরোধ, 
মন্য় ( ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান 
তগের দ্বারা পবিত্র হইয়। আমার ভাব অর্থাৎ ঈঙবযত 
বা মোক্ষ গ্রাপ্ত হইয়াছে। 
শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার? 
গরু। যে জানের দ্বারা জীব খমুদায় ভুতাক 
আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে গায়। খা» | 


১৭৬ _.. শহৃশীলম। 


যেন ভূতাম্ঘশেষেণ ভরক্ষস্তাআঅনাবো ময়ি। ৪1 ৩৫| 
শিষ্য। সেজ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ? 
গুরু। ভগবান ভাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 
ত্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্বেন দেবর] | 
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তত্বদর্শিলঃ | ৪15৪ | 
' অর্থাৎ প্রণিপাত, লিজ্ঞামা! এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী 
তত্বদশীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে। 
শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া 
, প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 
গুরু । তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও 
নহি, তত্বদশীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত 
বলিয়। দিতে পারি। 
জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আশনাতে এবং ঈশ্বরে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাকো কাহার কাহার পরম্পর 
মন্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়ী কথিত হইয়াছে? 
শিষ্য । ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
গুরু । তূতকে জানিবে ফোন্‌ শাস্ত্রে? 
শিষ্য। বহিবিজ্ঞানে। 
: খুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতার্ষীতে কোমৃতের প্রথন্ন 


॥ 


ভক্তি। ১৭৭ 


চারি--19791080109, 25001001005 1755105) 016- 
101505, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রাসায়ন। 
এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু 
করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন শ্বান্ত্রে £ 
শিষ্য। বহির্কিজ্ঞানে এবং অস্তর্বিজ্ঞানে। 
গুরু। অর্থাৎ কোমৃতের শেষ দুই_-10108%, ১০০০- 
10, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞ1 করিবে । 
শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে? 
গুরু। হিল শান্ত্রে। উপনিষদ, দর্শনে, পুরাণে। 


ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 

শিষ্য । তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই 
জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার 
হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ? 

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে-করি- 
লেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের অম্যক্‌ 
্ষর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। জর্কপ্রকার জ্ঞানের 
চচ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি 
মকলের উপযুক্ত ন্্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে 
অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যদি তক্তি বৃত্বিরও 


১০৮ অনৃশীলন। 


সম্যক স্বর্ভি ও গরিণতি হইয়া থাকে, তবে জানার্জনী 
বৃত্বিুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইযে, 
তখনই এই গীতোক্ত জ্বানে পৌছিবে। অনুগীলন ধরেই 
যেমন কর্মাযোগ। অনুশীলন ধর্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ। 

শিষ্য। আমি গণুমুর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত 
অনুশীলন ধর্ম সকলই উল্টা বুৰিয়াছিলাম ; এখন কিছু 
কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু। এক্ষণে মে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ 
' বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিধ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে 
ধর্ধের পূর্ণতা হইতে পারে £ তাহা হইলে পণ্ডিতই 
ধার্মিক। | 

গুরু। একথা পুর্ষে ৰলিয়াছি' পাঁণিত্য জ্ঞান 
নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ 
তাহা ধুঝিয়াছে সে কেবল পণ্ডিত নহে, সেজ্ঞানী। 
পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী । শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন 
না, যে কেবল জ্ঞানেই তীহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি 
বলিতেছেন, | 

বীতরাগভ্যন্রোধ! মনা মামুপাশ্রিতাঃ 
বহবো জ্ঞান তগম! পৃতা মন্তাবমাগতাহ। 81১০ 


ভক্তি। ১৭১ 


অর্থাৎ যাহারা চিত্তসং্যত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, ভাহারাই 
জ্ঞানের দ্বারা পৃত হইয়া তাহাকে পায়। আসল কথা 
কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে কেবশ জ্ঞানেরদ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই*। 
কেবল কর্থে হইবে না, কেব্ল জ্ঞানেও নহে। কর্েই 
আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বার! জ্ঞান লাভ হয়। 
ভগবান বলিভেছেন,-_ 

আরুরুক্ষো যুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | ৩। ৬। 

বিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেঙ্ছু, কর্মনই তাহার তদা- 
রোহণের কারণ বলিয়া কথিত হুয়। অতএব কর্মান্- 
ানের দ্বারা! জ্ঞানলাত করিতে হইবে। এখানে ভগব- 
দ্বাক্যের অর্থ এই যে কন্মষে'গ তিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। 
চিত্তপুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌছান যায় না। 


স্পা াপাশাশশাশশশাা টি 


০ বলা বাহুল্য যে এই কথা জ্বানবাদী শস্করাচার্যোর মতের 
বিরুদ্ধ। তাহার মতে জ্ঞান কর্শে সমুচ্চম নাই। শঙ্ষরাচার্ধোর 
মতের যাহা বিরোধী শিক্ষিত মম্প্রদীয় তিন্ন আর কেহ আমাৰ 
কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না) ভাহা আমি জানি। 
পক্ষান্তরে ইহাঁও কত্বব্য যে ধরস্বামী প্রভৃতি ভক্কিবাদীগ্ণণ 
শঙ্কয়াচার্যোর অনুবত্তী নন | এবং অনেক পুর্বগামী পণ্ডিত শঙ্ষরের 
মতের ধিরোধী ঘলিমাই তাহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য তাঁষোর মধ্যে 
ধড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। 


১৮৪ অহশীতন। 


শিষ্য। তবে কি কর্থের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে বর্ধ 


ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ওসামগ্রস্য চাই। 
যোগসংনান্তকর্্বাণং জানসংছিন্সংশয়ং | 


আত্মবন্তং ন কন্াশি নিবপস্ভি ধনগ্রয় | ৪1৩৮--৪১। 
" হেধনঞয়! কর্মযোগের ছারা যে ব্যক্তি সংগ্তস্তকর্র 
এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই 
আত্মবান্কে কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না। 
তবেই চাই (১) কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং 
(২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইবূগে কর্মবাদের ও 
জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হই ল। এইরূপে 
ধ্মপ্রণেতৃত্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম 
প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে ভপণ কর; কর্ের 
দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। 
এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত ; কেন না,_ 
তত্ব দ্বয়স্তদায়্ালসনিষ্ঠান্তৎপরায়ণ1: 
গচ্ছজাপুনরা বৃত্তিং জ্াননির্দ(ত কল্সধাঃ। ৫1১৭। 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আতা, 
তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের 
পাপ সকল জ্ঞানে নির্ঘ.ত হইয়া! যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাণ্ 
হ্য়। 


তক্কি। ১৮১ 


শিষ্য। এখন বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কর্ণের 
মমবায়ে তক্তি। কর্ধের জন্য প্রয়োজন--কার্ধ্যকারিণী 
ও শারীরিকী বৃত্িখুলি সকলেই উপযুক্ত স্কত্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্ত চাই-_ 
্রানার্জনী বৃত্িওলি এঁরপ ক্ক্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়! 
ঈশ্বরমূখী হইবে। আর চিত্তরপ্িনীরৃত্তি ? 
গুরু । মেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল 
বুঝাইবার সময়ে বলিব। 
শিষা | তবে মন্ছব্যের হমুদয় বৃতি উপযুক্ত ক্কর্তি ও 
পরিণতি প্রাপ্ত হ্ইস্া ঈশ্বরমুখী হইলে; এই শ্বীভোজ 
জ্রানকর্থ্তাস যোখে পরিধত হয়। এডদুভয়ই ভক্তিবা। 
মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন ধর্ম মাহা আমাকে শুনাইগ্জাছেন, 
তাহা এই শ্বীতোক্ষ ধর্খের নৃতন ব্যাথ্যা স্গা্। 
খরু। ভ্রুদধে এ ধা আরও শট নুয়িবে। 


১৬ 


যোড়শ অধ্যায়।--তক্তি। 


তগবাগীতা-_সন্যাস। 
শুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দু 
শানতানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জন করিতে হয়, মধ বসে 
গৃহস্থ হইয়া কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা 
বল! হয় নাই? বরং'কর্ণের দ্বার! জ্ঞান উপার্জন করিবে 
এমন কথা বল] হইয়াছে।  ই*ই অত্য কথা, কেন না 
অধ্যয়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়ন জ্ঞান 
জন্মিতে পারে না। দে যাই হৌক, মন্য্যের এমন এক 
দিন উপস্থিত হয়, যে কর্ম করিবার সময়ও নহে, জ্বানো- 
গার্জনের সময়ও নহে । তথন জ্ঞান উপার্জিত হইয়াছে, 
কর্শেরও শক্তি বা প্রয়োজন জার নাই। হিন্দ 
শান্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্া্রম অবলদ্থন 
করিবার বিধি আছে। তাহাকে মচরার [ন্যাম বলে। 


তক্তি। ১৮৩, 


সধ্যাসের স্থুল মর্ম কন্মত্যাগ। ইহাঁও মুক্তির উপায়বলিয়া: 
ভগ্গবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তিনি এমনও“ 
বলিয়াছেন, ষে যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার.যে; 
ইচ্ছা করে, কর্মই তাহার সহায়, কিন্তু ষে. জ্ঞানষোগে 
আরোহণ করিয়াছে, কশ্মত্যাগ তাহার সহায়। 
আরুকুক্ষোম্ব নের্ধোগং কর্ধ কারণমুচাতে। 
যোগারচস্য ভদ্র শমঃ কারণমুচাতে ॥ ৬৩ 
শিষ্য। কিন্তু কর্মত্যাগ ও সংমারত্যাগ একই কথা । 
তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক. 
কি তাই বিহিত ? . 
ওুক্ত। পুৰ্বগামী হিন্দ ধ্বশীস্তের বন মত বটে। 
জ্বানীর পক্ষে কর্ৃত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, 
তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্ধাক্যই প্রমাণ। তথাপি, 
কষ্ধোক্ত এই পৃণ্যমন় ধর্মের এমন শিক্ষা নছে, যে কেহ 
কম্বত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। তগবান বলেন, 
যে কর্্মযোগ ও কর্মৃত্যাগ উভযবই মুক্তির কারণ, কিন্ত 
তথয কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 
সম্গাসঃ ক্ধযোগস্চ নিঃ পেসকরাবৃো। 
তযোস্তকর্সংন্যামাৎ কশ্বযোগো! বিশিষযতে ॥ 1২ 
শিত্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। .জরত্যাগটা 


5৮৪ অলুপীজন। 


বদি তাল হয়,. তবে জ্বর কধন ভাল নছে। কর্মৃত্যাগ 
: বদি ভাল হুর, তৰে কর্ম ভাল হইতে পাঁরে না। জর- 
ত্যাগের চেয়েফি জর ভাল? 
গুরু |. কিন্ত এমন বদি হয়ঃ যে কন রাখিয়াণ্ড কর্ম- 
ভ্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
_. শিষ্য। তাহা হইলে কর্ণই ত্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা 
ইইলে কর্ম ও কর্ম্ত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল। 
গুরু। ঠিক তাই। পূর্ধগামী হিন্দুধর্মের উপদেশ-_ 
ফর্ত্যাগপর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। নীতার উপদেশ--কর্ধু 
এমন চিত্তে কর, যে ভাহাতেই অন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত 
হইবে। নিষ্কাম কর্ধৃহই অন্র্যা্--আন্র্যাজে জাবার বেশী 
কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিপ্রয়োজনীয় 
হখ। | 
জে়ত স নিত্যসন্যাসস (ঘে) ন গ্থেটি ন কাজ্জতি। 
নিদ্বশ্ে1হি মহাবাহে] হৃখং বন্ধাৎ প্রমূচ্যতে ! 
সাংখাযোগোঁ পৃথশ্বীলাঃ প্রব্দন্তি ন পণ্ডিভাঃ। 
&কমপ্যান্থিতঃ সম্যগুভয়োধি ন্দতে ফলম্‌ ॥ 
ঘৎ সাংখ্যৈ: প্রাপাতে স্থানং তদ যোগৈরপি গমাতে । 
. এক্ং সাংখাঞ যোগঞ্চ ঘঃ পঠ্ঠতি স পঙ্টতি | 
সংন্াস্ত মহাবাহো ছুষাপ্ যযোগত: | 
, যোগমুক্তে মুনির ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫১৯৮-৩।, * 


উ্তি। ১৮৫, 


 'ধাহার শ্বেষধ নাই ও আকাজ্ষা নাই; তাহাকেই 
নিত্যমন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো। তাদৃশ 
নিষ্বদ্দ পুরুষেরাই নুখে হন্ধনমুক্ত হইছে পারে ।(আংখ)।) 
সন্নাস গু(কশ্ম) যোগ যেপথক ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিত 
নহে। একের আশ্রয্নে, একত্রে উভয়েরই ফললাত 
করাঘায়। লাংখ্যে (সন্ন্যাস) যাহ গাওয়া বায়, (কর্ম) 
যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয্নকে একই 
দেখেন, তিনিই ষথার্থদশী | হে মহাবাহো ! কর্মষোগ 
বিনা সন্্যাস ছুঃখের কারণ। যোগমুক্ মুনি অচিরে ব্রঙ্গ 
পায়েন।” স্কুল কথা এই, যে ঘিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম সকলই 
করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ধসস্দ্ধেই সন্্যা ঈী, 
তিনিই ধার্ম্িক। 

শিষা। এই পরম বৈষ্বধন্ম ত্যাগ করিয়া এখন 
বৈরানীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়! বেড়ায় 
কেন বুঝিতে পারি, না। ইংরেজেরা বাহাকে 48০০0101501 
বশ্পেন, বৈরাগয শবে তাহা বুঝায় না, এখন দেধিতেছি ॥ 
এই পরম গবিত্র ধর্থে সেই পাপের মুলোচ্ছেদ হইতেছে। 





* *সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাভত গৌলযোগ বোধ 
হইতে পার । খাঁহাঁদিগের এমত সনেহ হইবে, তাহারা শীষ 
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১৮৬ অনৃশীন। 


অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য' আর 
কোথাও নাই। ইহাতে সর্ধত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, 
সকর্ম বৈরাগ্য; জথচ 4১5০৫0০90) কোথাও নাই। আপনি 
যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যময 
উন্নাতিকর ধন, জগতে আর কধন প্রচারিত হয় নাই। 
'শীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কৌরাণে 
ধর খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্ঘ্য বোধ হয়। এই ধর্মের 
প্রথম প্রচারকের কাছে, কেহই ধর্খববেত্তা বলিয়া গণ্য 
হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্শপ্রণেত! কে? 

গুরু । শরীক যে অর্জনের রথে চড়িয্া, কুকক্ষেত্রে, 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথা গুলি বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা! আমি বিশ্বাস করি না। ন! বিশ্বাম 
করিবার অনেক কারণ আাছে। গীতা হখ্তারতে প্রক্ষিপ্ত 
এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিও কৃষ্ণ ঘষে গীতোক্ত 
ধর্মের স্্িকর্তী, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস 
করিবার কারণ আছে । ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ, 
যে এক্ষ নিদ্কামবাদের দ্বারা সমুদ্ায় মনুষ্য জীবন শাসিত, 
এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চত্ব একডা প্রাপ্ত হইনা, 
পবিত্র হইডেছে। কাম্য করের ত্যাগই সন্ধ্যা নিষ্কাম 
কপ সক্সযাস, নিষ্ধাম কর্মত্যাগ সন্্যাম নহে। 


ভড্ভি। ১৮৭. 


কামযানাং কর্মণা ন্যাসং সন্ধ্যামং কখযে। বিছু%। 
মর্বাকর্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ | ১৮1২ 
যেদিন ইউরোগীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের 
এই নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য 
দেবতা হইবে। তখন এ বিজ্ঞান ও শিলের নিষ্কাম 
প্রয়োগ ভিন্ন মকাম প্রত্বোগ হইবে না। 
শিষ্য । মানুষের অনৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে ? 
গুরু। তোমরা তারতবাী, তোমরা করিলেই হইবে।” 
চুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা! করিলে তোমরাই 
পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। মে আশা যদি 
ভোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিস্ক। মরিতেছি। 
দে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত জন্যাসবাদের 
প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি? প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই, যে কর্মহীন 
মন্র্যাস, নিকৃষ্ট মন্যাস। কর্ণ, বুঝাইয়াছি--তক্যাত্বক। 
অতএব এই গীতোক্ত সন্যামবাদের তাৎপর্য এই, যে 
ভ্ত্যাত্বক কপ্মমুক্ত ম্্যামই যথার্থ সন্্যাম। 


সপ্তদশ অধ্যায়।--তক্তি। 


ধ্যান বিজ্জীনাদি। 


গুরু । ভগবাগীতা পাচ ধার কথা তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈল্তদর্শন, দ্বিতীয়ে 
জ্ঞানযোগের স্থুলাভাম, উহার নাম মাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে 
কর্মুযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম-ন্তাসযোগ। পঞ্চমে সন্যাম- 
যোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি: ষষ্টে ধ্যানযোগ । 
ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, মুতরাং উহার পৃথক আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানগর্ীবলশ্থী, দে যোগী । 
ঘোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
যে অবস্থায় চিন্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুপ্ধ হইয়া উপরত 
হয়) যে অবস্থায় বিশতদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অব- 
লোকন করিয়া আত্বাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় 
ুদ্ধিমাত্রশোত্য, অতীন্রিয়, আত্যান্তিক হুখ উপলব্ধ হয়; 





ভাড়ী। ঘু্১ 


যে আবশ্বীয় অবস্থান করিলে আত্মৃতত্ব হইতে পরিচ্যুত 
হইতে হয় না) যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাতকে 
অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত 
হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, 
সেই অবশ্থার নামই যোগ--নহিলে খাঁওয় ছাড়িয়া বার 
বৎসর একঠই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়া ভাঁবিলৈ যোগ হয় 
না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত-- 
যোগিনামপি সর্ষেষাং মদগভেনা ভ্তরাঝবনা। 
শ্রদ্ধাধান ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমে! মত; 1৬1৫৭ | 

«যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্কাপূর্বক আমাকে 
তজনা করে, আমার মতে যৌগযুক্ত ব্যক্কিগ্ণের মধ] 
সেই শ্রেষ্ঠ।” ইহাই ভগবছুক্তি। অএব এই শীতোক্ত 
ধর্মে, জ্ঞান কর্ম ধ্যান অর্যাস-__ভক্তি ব্যতীত কিছুই 
সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্বসাধনের জার। 

সগ্তমে বিজ্ঞানযোগ | ইহাতেই ঈশ্বর, আগন দ্বরূগ 
কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নিপুণ ও সগণ, অর্থাৎ 
দ্ব্ূপ ও তটম্থ লক্ষণের দ্বার! বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহাও বিশদক্ূপে বলিয়াছেন, যে ঈশ্বরে তক্তি ভিন্ন 
উাহাকে'জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্ক্ষ- 
জ্ঞানের স্হায়। - 


১৯৩, অহৃশীলম | 


অষ্টম, তারকত্রদ্ষষোগ। ইহাঁও সম্পূর্ণূপে ভক্তি" 
যোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য. ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় 
কথিত হইয়াছে। একাত্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে 
প্রীপ্ত হওয়া ষায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহযোগ | ইহাতে অতিশয় 
' জনোহারিপ্ী কথা সকল আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর 
একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন।--“ঘেমন শুতে 
মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত 
রহিয়াছে।" অষ্টমে ার একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত 
হইয়াছে যথা।_- 

“আমার আত্মা ভূত মকল ধারণ ও পালন করিতেছে, 
কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান কপিতছ্ে না। যেমন 
সমীরণ সর্ধত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত 
আকাশে অবস্থান করে, তদ্রপ সকল ভৃতই 
. আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হরবর্ট স্পেন্সরের নদীর 
উপর জলবুদ্ধদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে 
শ্রেষ্ট! 

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার খুলি ধরিয়া পড়িল 
আমার একটা বিশ্বাস ছিল-যে নিখণ বরহ্ধবাদটা 


তক্তি ] ১১৪ | 


£80161911 মান । এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে 
সম্পূর্ণকূপে ভিন্ন । 
গুরু । ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের 
আলোচনার দোষ &। আমাদের মধ্যে এমন অনেক 
বাবু আছেন, কাচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল 
মিষ্ট লাগ্গেনা। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ 
হয়, ষে মনুষ্য মাত্রেই-মূর্থ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, 
পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,-সকল জাতি, ষকলেই যে 
তুল্যরূপে পরিদ্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্য- 
সিংহের ধর্ধে ও বষ্টধর্মেই আছে, বর্ণতেদজ্ঞ হিন্দুধন্মে 
নাই। এই অধ্যায়ের ছুইটা শ্লোক শ্রবণকর। 
মমোহহং সর্ধভৃতেঘু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিষ্ঃ। 
যে ভজন্তি তু মাং তক্তা1 ময়ি ভে তেহুচাঁপ্যহমৃ।৯1২৯ 
০ * + 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিভ্য যেংপি শ্ব্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্তিম়নো বৈশ্ঠান্তথা শৃদ্রান্তেইপি ঘাস্তি পরাং গভিমূ॥৯1১২ 
“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান) কেহ আমার 
গ্বেধয বা কেছ প্রিপ্র নাই; ষে আমাকে ভক্তিপূর্ববক 
ভজন! করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * 
পাঁপধোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায় নৈশ, ৃ 
ক্লীলোক) সকলেই গায়।” | 


১৯২ অহৃসীগন । 


শিষ্য। এটা থোধ হয় এবাদধন্ম হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। 
খুকু । কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি 
প্রচরিত হইয়াছে। ইংরেজ পণডিতিগণের কাছে তোমা 
 শুনিম্বাছ যে ৫৪৩ গ্রী্ট পূর্বান্ষে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
 মরিয়াছেন) কাজেই স্াহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত 
করিতে শিথিষাছ, যে স্বাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, 
সকলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের 
দু বিশ্বাস যে হিনৃধর্ম এমনই পিকৃষ্ট সামন্রী, যে তাল: 
জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে 
পারে না। এই ঘ্নুকরণপ্রিয় সম্প্রদাদ্ব ভুলিয়া যায়, যে 
বৌদ্ধধর্্ নিজেই এই হিনৃধর্্ হইডে উৎপন্ধ হইয়াছে । 
ফি জমগ্্র বৌদ্ধ ইহা হইতে উৎপহ্র হইতে গারিল, 
ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা ও 
পারেনা £ 
শিষ্য। যোগশান্ত্রের ব্যাধ্যা করিতে করিতে আপনার 
এ রাগটুছু-সঙ্গত রলিয়! রোধ হয় না। এক্ষণে রাজগন্থ 
গরু। রাজগহয়েগ মর্বপ্রধান সাধন রলিয়া কথিত 
হইয়াছে। ইহার স্থুল ভাৎপর্ঘয এই, যদি ঈশ্বর কলের " 


ভক্তি । ১১৩ 


প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে ভাবে চিন্তা করে, সে সেই 
তাবেই তাহাকে পায়। ধাহারা দেবদেবীর সকাধ 
উপ।সন! করেন, তাহার! ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া 
বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্ত তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন 
না। কিন্তু ধাহারা নিক্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসন। 
করেন, তাহাদের উপাসন| নিষ্কাম বলিয়া তাহারা 
ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত 
দেবত| নাই । তবে ধাহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর 
উপান। করেন, তাহারা যে ভাবাস্তরে ঈশ্বরোপাসনায় 
ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসন| ঈশ্বরোপা- 
সনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্ত ঈশ্বরের নিষ্কাম উপা- 
সনাই মুখ্য উপামনা, তগিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অত- 
এব সর্বকামনা পরিত্যাগপুর্বক জর্ধকশ্ব ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়া ঈশ্বরে তক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই 

রাজগুহাযোগ ভক্তিপূর্ণ। 
মণ্ডমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাহার 
বিভৃতি সকল কথিত হইতেছে । এই বিভূতিযোগ, 
অতি বিচিত্র, কিন্ত এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার ও 
্রত্যক্ষস্বরূপ। একাদশে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 
১৭ 


৯১৪ জনৃলীলন। 


করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রস্গ উদ্বাপিস্ক হইল। 
কানি তোমাকে সেই তত্তিযোগ শুমাইব। 


শর্ঠাদশ অধ্যায়।-তক্তি। 
ভগবাগীতা--ভক্তিযোগ | 


শিষা। ভক্তিঘোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুর্া- 
ইয়া দিন। 'ঈশবর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
কেন? জা পথ একট। ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 

গুরু। মোজ। পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, 
কিন্তু সকলে, মল সময়ে, মোজা পথে যাইতে পারে না। 
গাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার যে গোলা গধ, ছুই একজন 
ব্লধানে তাহাতে জারৌহণ করিতে পারে। সাধারণের 
জন্ত ঘৃরাণ ফিরাণ পধই বিহিত । এই মংসারে নানাবিধ 
লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন তিস্ 
্রন্ততি। কেহ সংঘারী, কাহারও মংমার হয় নাই, 
হইয়াছিল ও দে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে কর্ম) যে অমংসারী, তাহার পক্ষে মন্স্যাম। যে 


১৯৬ প্রহৃশীলন। 


জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
যোগই প্রশস্ত ; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে 
যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজ গুহাযোগই 
প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মন্ষ্ের উন্নতির জন্য 
জগদীশ্বর এই আঁশ্চর্ধ্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
করুণাময়-_যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম মোজ] হয়, 
ইহাই তাহার উদদেশ্া। 

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি 
সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তগ্ত। তবে 
এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে গথ মোজা 
হইত। 

গুক্ক। কিন্ত ভক্তির অনুশীন্গ. চাই। তাই বিবিধ 
সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলন- 
তত্ব যদি বুঝিয়! থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি 
বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলনপদ্ধতির নামান্তর 
মাত্র। | 

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত 
হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে' 


গকি। ১৯৭ 


গারে। নিগুণ ত্রক্ষের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, মাধন 
বিশেধ বলিয়। কথিত হইয়াছে, অঞ্থণ ত্রদ্ষের উপাসনা 
অর্থাৎ তক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের 
পক্ষে দুই-ই সাধ্য । খাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য সে কোন্‌ 
পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি 
জ্ান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম-ময়ী তক্তি মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ £ 

গরু । ছাদশ অধ্যায়ের আরিস্তে এই প্রপ্রই অর্জুন 
কৃষটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই 
দাদশ অধ্যায়ে তক্তিযোগ । এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই 
গীতার পূর্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেগে 
বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা! যায় না। 

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন? 

গুরু। তিনিষ্পষ্টই বলিয়াছেন, যে নিণ ব্রহ্ষের 
উপাসক, ও ঈশ্বরতক্ত উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত 
তন্মধ্যে বিশেধ এই, যে ব্রহ্ষোপাসকেরা অধিকতর ছুংখ 
তোগ করে) ভক্তেরা মহজে উদ্ধত হয়। 

কেশোইধিকতরন্তেযোমবাকাদক্তচেতমাং | 


৯. অধ্যক্তা হি গভিছু'খং দেহবস্িরবাপাতে | 
যেতু সর্কাণি কর্মাণি ময়ি মংস্তন্ত মৎপরাঃ। 


১৪৮ খনুশীলন। 


অলনোনৈৰ ধোঁগেন মাং বায়ন্তর উপাসম্তে 
ভেযামহং সমুদ্ধত্ব | মৃড়াসংসারসাগর]ও ॥ ১২।৫-:৭ | 
শিষ্য । এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে 
গুরু । ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন। 
অদ্ে্টা মর্কাভৃভানাং 'মৈত্রঃ করুণএব চ। 
নির্খমে। নিরহম্বারঃ সমছৃঃনৃখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্ত: সততং ধোগী বতাত্ব! দৃঁচনিষ্তন: 
মধ্যর্পিতমনোবৃদ্ধির৫ঘো] মত্ত; স মে প্রিয়; | 
বন্ারোিজঙে লোফো লোকাঙ্গোধিজতে চ যঃ। 
হৃধামর্তয়োঙেগৈর্দুকে। ঘঃ সত মে প্রি 
জনপেক্ষঃ গুচিদক্ষ উদাসীনো! গভব্যথঃ 
মর্বারস্তপরিভ্যাগী যে! মস্তক: স মে প্রি: ॥ 
যো ন হব্যতি ন দ্বেঠি ন শোঁচতি ন কাজ্ষতি। 
গুভান্ততপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ বঃ স ছে প্রঃ 
সমঃ শত চ মিত্রে চ তখ| মান ।নয়ো। 
লভোফশৃখছুঃখেতু সঃ দঙ্গবিবর্জিিত; | 
তুলানিদাস্ততিমনী সন্ধঘটো! যেন কেনচিও। 
জনিকেজঃ ছিরমভির্ভকিমান মে প্রিয়ো নর; 
যে তু বর্ধামতমিদং যর্ধোতং পদুপানতে। 
শ্রদ্দধানা বৎপরম| ভক্তান্তেইভীব মে প্রিয়া; 1১২1১ ১২ 
যে মমতাশৃন্ত, (অর্থাৎ যার "আমার! 'আমার।' 


ভান নাই) অহস্কারশূন্ত। যাহার স্থখ ছুঃংখ সমান জান) , 
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ধে ক্ষমাশীল, যে সন্ধষ্ট) যোগী, সংষতাত্বা এবং [ঢ়- 
সপ্ধল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে আর্পিত। এমন যে 
আমার তক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং ধিনি লোক হুইতে নিজে 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যেহর্য অমর্থ ভয় এবং উদ্বেগ 
হইতে মুক্ত, সেই জামার প্রিদ্ব। যে বিষক্লাদিতে অন- 
পেক্ষ, শুচি, দক্ষ। উদামীন, গতব্যখ, জঅধচ সর্ধারস্ত 
পরিত্যাগ করিতে যক্ষম, এমন যে আমার তত, দেই 
আমার প্রিয়। ফাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও 
নাই, ঘিনি শোকও করেন না, বা আকাজক্ষ] করেন না, 
যিনি শুভাশুত সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন ষে 
তক্ত, সেই আমার প্রিয্ব। ধার নিকট শক্র ও মিত্র, 
মান ও অপমান, শীতোঞ্ হুখ ও দুঃখ অমান) ফিনি 
আসন্গবিবর্জিত, ধিনি নিন্দা ও স্ততি তুল্য বোধ করেন, 
ধিনি সং্যতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তপ্ট, এবং ধিনি 
সর্দা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই তক্ত 
আমার প্রিয়। এই ধর্মামৃত যেমন বলিয়্াছি যে সেই- 
রূপ অনুষ্ঠান করে, মেই শ্রদ্ধাবান আমার পরমতক, 
আমার অতিশয় প্রি” 

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পুজার ভান 
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করিয়া ধরিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্‌ ঠক করিয়া) হরি! 
হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! 
করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না) যে 
আত্মজমী। যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শাঁ, যে পরহিতে 
রত, সেই ভক্ত। বশ্বরকে সর্ধদা অন্তরে বিদ্যমান 
. জানিযা, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার 
চরিত্র ঈশ্বরানুক্ধগী নহে, সে.ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত 
চরিত্র তক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, মে ভক্ত নছে। 
যাহার মকল চিন্তবৃত্তি ঈগবরমুখী না হইয়াছে, মে তক্ত 
নছে। গীতোক্ত ভতির স্থূল কথা এই একূপ উদার, 
এবং প্রান্ত ভক্তিবাদ জাঁতে আর কোথাও নাই। এই 
জন্ তগবদগীত| জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 


উনবিংশতিতম অধ্যায়া।-তক্তি। 
ঈশ্বরে ভক্তি ।__বিষুপ্রাণ। 


গুক্প। ভগবদগীতার অবশিক্টাধশের কোন কথা তৃলি- 
বার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি 
যাহ! বলিযাছি, তাহা স্পট করিবার জন্য বিষুপুরাণৌন্ত 
্রহ্নাদচরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ুপুরাণে 
টুইটি ভক্তের কথা, আছে, মকলেই জানেন-ক্ব ও 
প্রহবাদ। এই ছুই জনের ভক্তি ছুই গ্রকার। যাহা 
বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাষনা|দ্বিবিধ, সীম এবং 
নিষ্ধাম। সকাম যে উপাসনা মেই কাম্য কর্ম? নিষ্কাম 
যে উপাসনা সেই ভক্তি। গ্রবের উগাধনা সকাম।- 
তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বির উপাধনা করিয়া- 
ছিলেন। অতএব তাহার কৃঙ উপামনা প্রকৃত ভক্তি 
নহে; ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাম এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ 
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হইয়া থাকিলেও তাহা! ভক্তের উপামনা নহে । প্রহ্যাদের 
উপাসনা নিষ্ধাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্ত ঈশ্বরে 
তক্তিমান্‌ হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে, 
বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিশেন; কিন্তু ঈশ্বরে তক্তি মেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি তক্তি 
' ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি 
এবং প্রহলাদই পরমতক্ত। বোধ হয গ্রন্থকার সকাম 
ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণ দ্বরূপ, এবং পরম্পরের 
তুলনার জন্য গ্ুব ও প্রহ্থাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা 
করিয়াছেন। ভগবদগীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহ! 
বলিয়াছি, তাহা! ষদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিবে, ষে মাম উপাসনাও একেবারে নিক্ষল নহে। 
যে যাহা কামনা করির| উপাসনা কবে. মে তাহ] পায়, 
কিন্ত ঈশ্বর পায় না। ঞ্ব উচ্চপদ কামনা করিয়া 
উপাসন! করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি পাইয়াছিলেন ;. 
তথাপি তাহার ষে উপাসনা নিয়শ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি 
নহে। প্রন্কাদের উপাসন! তক্তি, এই জন্ত তিনি লাভ 
করিলেন-যুক্তি। 

শিব্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা জবেরহঁ বেশী 
হইল! মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা মন্বন্ধ 
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অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম লোবায়ন্ত 
হইবার সত্তাবন! নাই। 

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বি, তুমি তুলিয়া 
গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া 
থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই 
ইহলোকেই মুক্ত। সমাট দুঃখের অতীত নহেন, কিন্ত 
মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত; বেন না, দে 
আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। অন্্রাটের কি সুখ 
বলিতে পারি না। বড় বেশি স্বখ আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্বা, বিশ্ুদ্বাচিন্ব, 
তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, মেই ইহ্‌* 
জীবনেই নুধী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে 
হুখের উপায় ধর্ম। মুক্ত ব্যক্তির ঘকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ 
তি গ্রা্ত হইয়। সামগ্ম্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
সেমুক্ত। যাহার বৃত্তিকল ক্ুর্তিপ্রাণ্ত নহে, সে 
অজ্ঞান, ঘসামর্থ, বা চিত্তমালিন্ববশত মুক্ত হইতে 
পারে না। . 

শিষ্য আমার বিশ্বাদ যে এই জীবমুক্তির কামনা 
করিয়া ভারতব্যাঁয়ের এরূপ অধঃগাতে গিয়াছেন।, 
ধাহারাই এপ্রকার জীবন, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃষ 
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উহাদের মনোযোগ থাকে না) এজন্ত ভারতবর্ষের এই 
অবনতি হইয়াছে। 

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য না বুঝাই এই অধ*- 
গতনের কারণ। বীহারা মুক্ত, বা মুক্তিপথের গথিক 
তাহারা সংসারে নিলি গু হয়েন, কিন্ত তাহারা নিষ্কাম 
হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ধের অনুষ্ঠান করেন। তাহা 
দের কম্ম নিষ্ধাম বলিয়া তাহাদের কর্ম দেশের এবং 
জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকন্মীদিগের কর্ে 
কাহারও মন্্ল হয় না। আর তাহাদের বৃত্তি সকল 
অনুশীলিত এবং ক্ত্তিপ্রারচ এই জন্ত তাহারা দক্ষ 
এবং কর্মঠ; পূর্বে যে ভগবদ্াক্য উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতে দেখিবে, যে ভগবন্তক্তদিঃগব. দক্ষতা * একটি 
লক্ষণ। তাহারা দক্ষ অথচ নিষ্কামকর্মী, এজন্য ত্াহা- 
দিণের দ্বারা ঘুতটা স্বজাতির এবং জগতের মনল সিদ্ধ 
হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের 
মকলে এইবূপ মুক্তিমার্গাবলন্বী হইলেই ভারতব্ীয়ে- 
রাই জগতে শ্রেষ্ট জাতির পর প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্বের 
এই ঘথার্থ ব্যাধ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবা্দের দ্বারা 
আমি তাহ! তোমার হৃদয়ক্রম করিতেছি। 

॥ অনপেক্গঃ ুচিদক্ষ উদাসীন গডহাখঃ। 
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শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি। 
গুরু । প্রচ্লাদচরিত্র সবিস্বারে বলিবার আমার 
ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা 
এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলি- 
স্লাছি যে, কেবল, হা! ঈশ্বর ! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়া- 
ইলে তক্তি হইল ন1। থে আত্মজয়ী, সর্কভৃতকে আপনার 
মত দেখিয়া সর্বজনের হিভে রত, শক্র মিত্রে সমদর্শী, 
নিষ্কামকম্মাসেই ভক্ত। এই কথ! ভগবদশগীতায় 
উত্ত হইয়াছে দেখাইষাছি। এই প্রহথলাদ্দ তাহার উদ্বা- 
চরণ। ভগবদগীভাষ় যাহা উপদেশ, বিষুপুরাণে তাহ 
উপন্তাসচ্ছলে স্পস্লীকৃত। গীতায় তক্তের যে সকল লক্ষণ 
কথিত হইয়াছে, তাহ! যদি তুমি বিস্বৃত হইয়া থাক, 
সেই জন্ত তোমাকে উহ! আর একবার শুনাইতেছি। 
অদ্ধে্ট1 সব্বতৃতালাং মৈরঃ করণ এব 5) 
নিশ্বমে। নিরহক্কারঃ সমহ্ঃখমুখঃ ক্ষমী | 
মন্ধ্ঃ সততং যোগী যতাস্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 


মধ্যপ্পিতমনোবৃদ্ধিবধোমন্তক্ত স মে প্রিয়ঃ। 
যশ্মা্সোদিজতে লৌকে। লৌকান্োদ্িজতে চ ধঃ 
৬ হ্রধামর্তয্লোবেপৈর্দুকে| বঃ স চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষঃ গুচিপর্ষ উদাসীনো। গতবাথঃ। 
সর্ঝারজ্ঞপরিভাদী ঘে। মস্ত; সয়ে প্রিদ্ঃ 8. 
৯৮ 


২০৬ অহৃশীলন | 


সমঃ শত্রে| চ মিত্রে চ তথ] মানাপমানয়োঠ। 

. শীতোফমুখছুঃখেষু সম: সঙ্গ বিবর্জিত; ॥ 
তুল্যনিন্দান্ততিমোনী নষ্ট যেন কেনচিত। 
অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ॥ 

গীত] ১২। ১৩-২০ 
প্রথমেই প্রহ্থাদকে “অর্ধত্র সমদূগ্গ বশী? বলা হই 
যাছে। 

সমচেতা জগভান্মিন্‌ ঘঃ নর্কোদ্ধেব জঙ্যু। 
ঘথাক্রনি তথান্তত্র পরং মৈত্রগুণাছ্িতঃ | 
ধান সত্যশোচাদিগুণানামাকরস্তথ|। 
উপম।নমশেষাশাং সাঁধৃনাং যঃ সদাতবৎ | 


কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয়না, কার্ধ্যতঃ 
দেখাইতে হর়। প্রহ্লাদের প্রথম জার্ম্যে দেখি, তিনি 
সত্যবাদী । ষত্যে তাহার এতটা -চ্য, যে কোন প্রকার 
তথ্ধে তীত হইয়া তিনি সত্য পাঁরত্যাগ করেন না। গুরু- 
গৃহ হইতে তিনি পিতৃমমীপে আনীত হইলে, হিরপা- 
কশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিখিয়াছ ; 
তাহার সার বল দেখি”... 

প্রহ্মাদ বলিলেন, “যাহা খিখিয়াছি তাহার মার এই 
ঘে, যাহার আদি নাই, অস্ত নাই, মধ্য নাই-_ধাহার বৃদ্ধি 


ৃ তক্তি।.. ২০৭ 


নাই, ক্ষয় নাই-বিনি.অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব কারণের 
কারণ, তাহাকে নমস্কার 1, | 

শুনিয়া বড় ত্রুদ্ধ হইযা ভি আরক্ত লোচনে, 
কম্পিতাধরে প্রহ্নাদ্ের গুরুকে ভর্সনা করিলেন । 
গুরু বলিল, “আমার দৌষ নাই, আমি এ স্ব শিখাই 
নাই।” 


তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্থ্মাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তবে কে শিধাইল রে ?” 2 এ 

প্রহ্লাদ্র বলিল, “পিতঃ ! যে বিষ এই অনন্ত জগতের 
শান্ত|, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্বা তিশ্ 
আর কে শিখায় 2? 

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,_“জগতের ঈশ্বর আমি; 
বিষণ কে রে দুক্দ্ধি !? টু 

প্রহ্নাদ বলিল, “বাহার পরংপদ শবে ব্যক্ত করা যাঁদ 

না, ধাহার পরংপদ যৌগির! ধ্যান করে, ধাহা হইতে বিশ্ব 
এবং. যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ পরমেশ্বর |” 

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ত্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার 
ইচ্ছ। করিয়াছিষ্‌ যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্‌ ? 
পরমেশ্বর * কাহাকে বলে জানিস্‌ নাঃ আমি 0 
আবার তোর পরমেশ্বর কে?" 


চে 


২০৮ জনুদীতান। 


নির্ভীক প্রহ্মাদ বলিগ। "পিতঃ তিনি কি কেবল 
আমারই পরমেশ্বর ! মকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর 
তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর ! 
রাগ করিও না, প্রমন্ন হও।” 

হিরণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হত, কোন পাপাশয় এই 
 দুর্দ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে !” 

প্রহলাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি 
মকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন । মেই মর্ষস্থামী 
বিষু। আমাকে, তোমাকে, সকলকে, সকল কর্থে নিযুক্ত 
করিতেছেন।” 

এধন, সেই ভগপ্ধাকা ম্মরণ কর। “বভাত্বা দৃঢ় 
নিশ্চয়ঃ 1”%  ছৃ়নিশ্চয় কেন তাহা বুঝিলে? মেই 
“হর্যাম্ষভয়োদ্ধেণৈরমূকো ঘঃ ম চ মে প্রিয়” স্মরণ কর। 
এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্, মেকি প্রকার তাহা 
বুৰিলে? “মঘ্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে?1 ভভের 
মেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্ত এই প্রহ্লাদচরিত 
কহিতেছি। 


* মন্ধ্টঃ সভতং যোগী বভা মা দৃ়নিশ্চাঃ। 
1 মধ্যাপিতিমনোবুদ্ধিযোমন্তত স মে প্রিযঃ। 


তক্তি। ২০৯. 


হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্নাদ 
আবার গুকুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার 
আনাইঙ্া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। 
প্রথম উ্তরেই প্রহ্মাদ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকল্স্তাস্ত স নো বিঃ প্রদীদতু। 

হিরণ্যকশিপু প্রহ্থাদ্কে মারিয়া ফেলিতে হুকুম 
দিলেন। শত শত দৈত্য তাহাকে কাটিতে আসিল, 
কিনব প্রহ্কাদ “দৃঢ়নিশ্চয়” “ঈশ্বরার্পিত মনোবুদ্ধি”__ 
যাহারা মাবিতে আদিল, প্রহ্থলাদ তাহাদিগকে বলিল, 
“বিষ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও আছেন, 
এই সত্যানুসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত 
হইব না।” ইহাই পনৃটনিশ্চয়।" 

শিষ্য। জানি যে বিষণপুরাণের উপন্তাসে উরনা ষে 
প্রননা্দ অস্্রেরে আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্ত 
উপন্তাসেই এমন কথ! থাকিতে পারে,যথার্থ এমন 
ঘটনা! হয় না। যে যেমন ইচ্ছা! ঈশ্বরভক্ত হউক, 
নৈষর্গিক নিষ্বম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না--অস্তে 
পরমতক্তেরও মাংস কাটে । 

খুরকু। অর্থাৎ তুমি 11172016 মান না। কথাটা 
পুরাতন। আমি তোমাদের মত, ঈঙ্বরের শক্তিকে 


২১৫ অৃগীলন। 


সীমানদ্ব করিতে সম্মত নহি। বিষুপুরাণে যেরূগে 
প্রহলাদের রক্ষা কধিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ টিতে 
দেখা ধায় না বটে, আর উপন্তা বলিয়াই সেই বর্ণনা 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি 
নৈষর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের 
- আনৃষ্টপূর্ব প্রতিষেধ যে ত্ষটিতে পারে না, এমত কথা 
তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস 
কাটে, কিন্ত ভক্ত, ঈশ্বরানৃকম্পার় আপনার বল বা বুদ্ধি 
এরূপে প্রনৃক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিক্কল হয়। 
বিশেষ, যে তক্ত, সে “দক্ষ ;” ই! পূর্বে কথিত হইন়্াছে, 
চাহার সকল বৃতিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, তুতরাং মে 
অতিশয় কাধ্যগ্ষম) ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে 
সেষে নৈসর্গিক নিয়মের সাহাফ্যেই, অতিশয় বিপ্ 
হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা! অসস্তব কি?* 
যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের ঝোন প্রয়ে- 





« ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার অন্ত শিপাহী হন 
হইতে দেখী চৌধুরাসীর উদ্ধার বন্ত'সান েখক কর্তৃক প্রনী্ধ 
হইসাছে | সময়ে মেঙোদয়, ঈশখরের অনুগ্রহ; অবর্পিঃ তড়ের 
নিজের দক্ষতা! দেনী চৌধুরাপীর সঙ্গে পাঠক এই তকিদ্যাখা! 
মিলাইযা দেখিতে পারেন। 


ডক্তি। ২১১' 
জন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,কেন না, আমি ভক্তি 
বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, 
বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরনপ কোন 
ফলই ভক্তের কামনা! কর! উচিত নছে)--ভাহা হইলে 
তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না। 

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্মাদ ত এখানে রক্ষ/ কামনা 
করিলেন_ 

গুরু । না, ঠিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি 
কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন, যে যধন আমার 
আরাধ্য বিছ্ণ আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রে আছেন, 
তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। ফেই 
দৃঢনিশ্চয্তাই আরও স্পষ্ট হুইতেছে। কেবল ইহাই 
বুঝান আমার উদেন্ট | প্রহ্মাদচরিত্র যে উপন্তাস 
তদ্ধিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্তামে নৈষর্গিক বা অনৈ- 
সর্মিক কথা আছে, তাঙ্থাতে কি আসিয়া যায়? উপন্তামে 
এরূপ অনৈসর্মিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? জর্থাং 
বেধানে উপন্তাসকারের উদ্দেশ্ব মানস ব্যাপারের বিবরণ, 
জড়ের খডীব্যাধা। নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাধ্যা 
ধাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাথ্যা জম্পষ্ট হয় না। বৰং 
অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের 


২৯২ অনৃশীলন। 


শ্রে্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিগ্রকতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

তার পর অস্ত্রে প্রহ্থযাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু 
প্রহ্নাদকে বলিলেন, “ওরে দুরু্ধি, এখনও খক্রস্ততি 
হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও 
_ তোকে অভয় দিতেছি।” 

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রঙ্কাদ বলিল “ধষিনি সকল 
ভয়ের অগহারী, ধাহার স্মরণে জন্ম জরা ষম প্রভৃতি 
সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর জয়ে থাকিতে 
আমার ভয় কিসের ?” 

দেই “ভয়োদ্বেগৈমুক্তো” কথা মনে কর। তার পর 
হিরণ্যকশিপু, সর্গগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে 
দংশন কর। কথাটা] উপন্যাস, "তরাং এরূপ বর্ণনা 
তরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও 
প্রহ্থলাদ মরিল না”-সে কথাও তোমার বিশ্বাম করিয়া 
কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই 
সর্দদহংশন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ততপ্রতি মনোষোগ 
কর। % 

স তাসক্তমতিঃ কৃ দশ্যমানো মহোরগৈঃ | 
ন বিবেদাম্্নে! গাত্রং তৎন্তাহলাদসংস্বিতঃ | 


তক্তি। ২১৩ 


প্রহমাদের মন কৃষ্ষে। তখন এমন আসক, যে মহাসর্প 
সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কষ্ণমুতির আহলাদে 
তিনি বাথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহলা- 
দের জন্ত সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্ধাক্য 
আবার ম্মরণ কর“সমদঃখতুখংক্ষমী।” “ক্ষমী” কি) পরে 
বুঝিবে, এখন “'সমহৃঃখহখ" বুঝিলে ! 

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে. ভক্ষের মনে বড় একটা 
ভারি হৃখ রষ্ত্র দিন রহিত্বাছে বলিয়া, অন্য হখ ছুঃথ, 
হধ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না।' 

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্থাদ বিনষ্ট 
হইল না, দেখিয়া! হিরপ্যকশিশ্‌ মত্ত হস্তিগনকে আঘেশ 
করিলেন যে, উহাকে দাতে ফাড়িয়। মারিয়া ফেল। 
হস্তিদিগের দাত ভাক্িয়া গেল, প্র্ছলাদের কিছু হইল 
না) বিশ্বাম করিও নাউপন্যাস মাত্র। কিন্ত তাহাতে 


প্রশ্লা পিতাকে কি বলিলেন গুন,__ 
দস্তা গজানাং কুলিশাস্নিষ্ঠ রাঃ 
শীর্ণা ঘদেতে ন বলং মমৈতৎ। 
. অহাবিপংপাপধিনাশনোহসং 
* জনার্দনাহুন্মরণানৃভাবঃ | 


“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদস্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, 


২১৪ অহৃশীলন | 


ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাগের 
বিনাশন, াহারই স্মরণে হইয়াছে ।" 

আবার সেই ভগ্রবদ্ধাকা ম্মরণ কর “নিম্মমো নিরহ- 
স্কারঃ” ইত্যাদি।* ইহাই নিরহক্কার। তন্ত জানে মে 
সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্ত তক্ত নিরহস্কার। 

_ হস্থী হইতে প্র্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণা- 
কণ্িপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রন্থাদ 
আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্থলাদ “শীতোষ্দুখেহৃখের 
সমঃ” তাই প্রঙ্বাদের মে আগুন পদ্পপত্রের ন্যাগ 
শীতল বোধ হইল।1 তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা 
দৈত্যপতিকে . বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা 
করিয়া! আমাদের জিম্মা করিয়া দিন। তাহাতেও,. যদি 
এ বিঞুতক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচা- 
বের দ্বার ইাকে বধ করিব। আদর কৃত অভিচার 
কখন বিফল হয় না।” | ্‌ 

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সন্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রশ্থলা- 
দকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে 


পালাল পপি 


*লিমমো নিধহক্কারঃ মমহংখমৃখক্ষমী। 
1 শীতোফনুখছুখেষু সম: সঙ্কবিবর্জি ত: | 


ভক্তি ২১৫ 


% 


লাগিলেন। প্রন্কাদ মেখানে নিজে একটি ক্লাগ খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া 
তাহাদিগকে বিষ্ুতঞ্জিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
রন্থাদের বিষু'ভক্তি আর কিছুই নহে--গরহিতব্রত 
মাত্র 

বিশ্বারঃ মর্কভূতত্য বিষোর্কিশ্বমিদং জগৎ। 


দ্টবামাক্সবং তক্মাদভেদেন বিচক্ষণৈ2 ॥ 
সং পাঁ রী 


সব্কাত্র দৈতাঃ মমভামুপেত 
মমতমারাধনমচাতস্য | 
অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্কভূত, বিষ বিস্তার মাত্র; 
বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্কে অভেদ 
দেখিবেন। ** হে দৈত্যগ্! তোমরা সর্ধত্র সমান 
দেধিও, এই মমত্ব (আপনার সন্ধে সর্বভুতের) ঈশ- 
রের আরাধনা। | 
র্থযাদের উক্তি বিষুগুরাগ হইতে তোমাকে পড়িতে 
অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন। 
অথ তানি দুভানি হীনশকিরহং গরমূ। 
,যুদং তথাপি বুক্মীত হানিখেথফং যত; | 
্ধােরাণি তুভানি দ্বেষং র্ন্তি চেততঃ। 
শোঢাশহোইছিমোহেদ ব্যাঞ্ধানীতি মনীধিণ]। 


২১৬ অনৃশীরন। 


অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীন?কি ইহ! 
দেখিয়া আহাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে 
অনিই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শন্ত্েতা বদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেধ করে, সে অতি মোহেতে 
বাণ হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানির! দুঃখ করেন।” 

. এখন সেই ভগ্ববহৃক্ত লক্ষণ মনে কর। 

“যস্াঙ্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্গোদ্িজতে চ যঃ" 
এবং 'ন দ্বো্'* শন মনে কর। তগবন্াক্যে পুরাণকর্থার 
কৃত এই টীকা । 

প্রহ্লাদ আবার বিষুতক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানি 
হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষগান করাইতে আবণ দিলেন। 
বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেখবর পুরোহিত- 
গণকে ডাকাইয়। অভিচার ক্রিয়ার খারা প্রহ্মাদের 
সংহার করিতে আদেশ করিলেন। হার! প্রহ্মাদকে 
একটু বুঝাইলেন; বলিলেন--তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহলাদ“শ্থিরমতি') 
প্রহ্মাদ ভাহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়। দিল। তখন 
দৈত্য পুরোছিতের৷ ভয়ানক 55 টি 


ও ধোন হাতি ন হবেই নশোচতি ন কাক্ষতি। 
1 অনিকেতঃ ছিরমভির্তকিমানূ' যে ডিমে নরঃ। 


করিলেন। অগ্গিময়ী মূর্তিমতী অভিচার-ত্রিয়া প্রহ্লা- 
দের হ্বদয়ে শুলাঘাত করিল। প্রহ্মাদের হৃদয়ে শ্ল 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্তিমান অভিচার, নিরপরাধ 
প্রহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলির! অতিচারকারী 
পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহার 
“হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত ! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়। নেই 
দহামান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। 
ডাকিলেন, হে সন্বব্যাপিন, হে জগত্ন্বরূপ, হে জগতের 
স্টিকর্তা, হে জনার্দন! এই ব্রাঙ্মণগণকে এই দুঃসহ 
যন্বাগ্সি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্ধব্যাগী, 
জগদ্‌ গুরু বিষ তুমি আছ, তেমনই এই ত্রাহ্গণেরা জীবিত 
হউক ! বিষ, সর্ধগত বলিয়া যেমন অগ্রিকে আমি 
মক্রপক্ষ বলিয়া! ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি-- 
ইহারাও জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে 
আসিয়াছিল, যাহার! বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে 
আগুণে পোড়াইয়াছিল, হাতির দ্বারা আমাকে আহত 
করিয়াছিল, সাপের দ্বারা" দংশিত করিয়াছিল, আষি 
তাহাদের, মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, 
শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই 
পুরো তেরা জীবিত হউক।” তখন ঈখরকপায় পুরো 


১৯ 


২১৮ অনুশীলন। 


হিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহাদকে আশীর্কবাদ করিয়া গৃহে 
গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা 
উন্তত ভক্তিবাদদ, ইনার অপেক্ষা! উন্নত ধর্শ, অন্য কোন 
দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার ?* 

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ 
করিয়া কেবল ইংরাজি গড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট 
হইতেছে। 

গুরু । এধন ভগবদ্দীতায় যে তক্ত ক্ষমাশীল এবং 
শক মিত্রে তুল্যঙ্ঞানী বলিয়া! কথিত হইয়াছে, ভাহা 
কি প্রকার, তাহা বুঝিলে 81 

পরে, হিরপ্যকশিপু পুজের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞামা 
করিলেন, “তোমার এই প্রভাব কোধা। হইতে হইল ?" 
প্রহমাদ বলিলেন “অমুযুত হরি খাহাদের হাদষ়ে অবস্থান 

* মনম্বী জীমূক্ত বাব্‌ গ্রভাপচন্্র মজুমদার স্বপ্রণীত 407180611 
01186 নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “4 ৪011906 0 
00৫70] 00 1১901 01 68089 6: 1080 110 00 1100 6০ 
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1 স্ব শত চ মিত্রে জ তখা মানাপমানয়োঃ। 


তক্তি। ২১৯, 


করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে 
অন্তের অনিষ্ট চিত্ত! করে না__কাঁরণীভাৰ বশতঃ তাহারও 
অনিষ্ট ইয় না। যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে গর- 
পীড়ন করে, তাহার সেই বীজে শ্রভৃত অপ্ডুত ফলিয়া 
থাকে। 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্কভূতেও আছেন, ইহা 
জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও 
মন্দ করি না, কাহাকেও মন বলি না। আমি সকলের 
শুভ চিন্তা করি, আমার শীরীরিক বা মানসিক, দৈব বা 
ভৌতিক অশুভ কেন শটিবে? হরি সর্বময় জানিয়া 
সর্বভূতে এইক্নপ অব্যভিচারিণী ভক্তি কর! পণ্ডিতের 
কর্তব্য । 

ইহার অপেক্ষ। উন্নত ধর্ম, আর কি হইতে পারে ? 
বিদ্যালয়ে এ মকল না গড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে 
প্রীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস মন্বন্ধীয় গাপপূর্ণ উপন্যাম। 
আর মেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমওলী 
উন্ত্ব। 

পরে, প্রথাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি 
তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিত করিয়া, শশবরাহ্থরের 
মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্াদের বিনাশের চেষ্টা 


২২০ অন্ুশলন। 


করিলেন। প্রহ্লা্ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতি- 
শিক্ষার জন্ত তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃছে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্ধ্য প্রহ্ধাদকে 
সক্ষে করিয়। দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। 
দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগি- 


৪. ডোম) 


“হে প্রন্কাদ? মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূগতি কিন্ধপ 
ব্যবহার করিবেন ? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ? 
মন্ত্রী বা অমাত্যের সন্ধে বাহো এবং অভ্যন্তরে চর, 
চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্ষিতে,_সন্ধি বিগ্রহে, ছুর্দ ও 
আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোষণে_কিরূপ করিবেন, 
তাহা বল।” 

প্রহলাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়' বাঁললেন, “গুরু সে 
মব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্ত 
সে সকল নীতি আমার মমোমত নহে। শক্র মিত্রের 
সাধনজন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই মকল উপায় কথিত 
হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত 
মেরূপ শক্র মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য, নাই, * 
মেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগম্ময 

* অর্থাৎ খন পৃথিবীতে কাহাকেও শক্ত মনে করা উচিত নহে . 


ডক্তি। ২২১ 


জগন্নাথ পরমাত্বা গোবিন্দ সর্কভৃতাত্বা, তখন আর শত্রু 
মিত্র কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে আছেন, 
আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই 
শক্র, এমন করিয়া পৃথক ভাবিব কি প্রকারে? অতএব 
ু্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশান্ত্রে কি প্রয়োজন ?” 
হিরণ্যকশিপু তুদ্ধ হইয়া প্রহ্থাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত 
করিলেন। এবং প্রহ্থাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্র 
নিক্ষেপ করিতে অস্থরগণকে আদেশ করিলেন। অশ্- 
রেরা প্রহ্থমাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করি] পর্ঝত চাঁপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীস্বরের 
স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন 
না, অস্তিমকালে ঈশ্বর চিন্তা বিধেয়) কিন্তু ঈশ্বরের কাছে 
আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্কাদ নিষ্কাম। 
প্রবাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে 
তাহাতে লীন হইলেন। প্রচ্থাদ যোগী *। তখন তাহার 
নাগপাশ খমিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্বত 
সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্নাদ গাত্রোখান করিলেন। 
তখন প্রহ্থমাদ আবার বিষুর স্তব করিতে লাগিলেন, 
আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া! স্তব করিতে 
* সন্ুষ্টঃ নততং যোগী তাস দৃঢ়নিসষয় | 


২২২ অহৃশীলন। 
লাগিলেন। বিষু তখন তাহাকে দর্শন দিলেন। এবং 
ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়! তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে 
আদেশ করিলেন। প্রহাদ “সন্ত্টঃ মততং” শ্তরাং 
ত্বাহার নগতে প্রীর্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি 
কেবল চাহিলেন যে, “যে সহআঅ যোনিতে আমি পরিভ্রমণ 
করিব, গে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার 
_ অচল! ভক্তি থাকে ।” ভক্ত ভতিই প্রার্থনা করে, তক্তির 
জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ত বা অন্ত ইষ্টসাধনের 
জন্য নহে। 

ভগবান্‌ কহিলেন। “তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য 
বর দিব প্রার্থনা কর।”' 

্রহ্থাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার 
স্ততি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ 
করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ কষা হউক ।” 

ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন! কিন্তু নিষ্ধাম প্রহ্বাদের 
জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না কেন না তিনি 
“সর্বারস্ত গরিত্যাগী।__হর্য, দ্বেষ। শোক, আকাজ্াশৃন্, 
শুভাগুত পরিত্যাগী।”* তিনি আবার চঠহলেন, 


* দর্দা/স্ণটিতাশী যে মন্তত স মে প্রিঃ |, 


উ্তি। ২২৬ 


“তোমার গ্রতি আমার ভক্ষি যেন অব্যতিচারিন 
থাকে” 
বর দিয়া বিষ আস্তরিত হইলেন। তার গর হিরণ্য- 
কশিপু আর প্র্কাদের উপর অত্যাচার করেন নাই। 
শিষ্য। তুলামানে একদিকে বেদ, নিধিল ধর্মশান্্ 
বাইবেল, কোরাণ আর একদিকে প্রহ্ছাদচরিত্র রাখিলে 
রহ্নাদচরিত্রই গুরু হয়। ূ 
গুরু। এবং প্রহ্লাদকধিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল 
ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা! ধর্সের সার, সুতরাং সকল 
বিশুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিশুদ্ধ, 
ইহা সেই পরিমাণে মেই ধর্ম আছে। ঘষ্টধর্শ, ব্রা্ধর্ম, 
এই বৈষ্ণব ধারের অন্তর্গতি। গড বলি, আল্লা বলি, ব্হ্ধ 
বলি, মেই এক জগন্নাথ বিষ্ুকেই ডাকি। সর্বভুতের 
অন্তরাত্মাস্ববূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্তকে যে জানি- 
ঘাছে, সর্ধভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, 
অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্বের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার 
যত আছে, মেই বৈষব ও মেই হিন্ৃ। তঙিন্ন যে কেবল 
লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে 
ধোন হুধাতি ন দি ন শোচতি ম কাজ্ষতি। ূ 
গুভাশুতপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রি; ॥ 


২২৪ অমৃশীলন। 


বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, 
তাহার গলায় গ্োচ্ছা! করা! পৈতা। কপালে কপাল-জোড়। 
ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে 
হরিনাম থাক্ষিলেও, তাহাকে হিনু বলিব 'না। সে 
ম্নেচ্ছের অধম য়েচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 


হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়।-তক্তি। 
তক্কির মাধন। 


শিষ্য । এন্সদে আপনাকে জিজ্ঞাস্ত যে, আপনার 
নিকট যে ভক্তির ব্যাখা! শুনলাম, তাহা সাধনা সীধা? 

গুরু। ভক্তি, মাধন ও সাধ্য। তক্তি মুক্তিগ্রদ্া, এজন্য 
ভক্তি সাধন। ঘরভক্তি মুকতগ্রদা হইলেও মুক্তি বা 
কিছুই কাঁযন! করে না,ওজন্য ততিই সাধ্য। 

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির মীধন কি শুনিতে ইচ্ছা 
করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপামনাই ভক্তির 
সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত। কিন্ত আগনার ব্যাধ্যা যাদি 
ষথীর্থ হয়, তবে ইহাতে উগাসনার কৌন স্থান দেখিতেছি 
না। । 
গন্ক। উপাসনার ঘথেট স্থাম আছে, কিন্তু উগাষনা 
কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 


২২৬. অহন । 
ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিবে 
ঈশ্বরমূখী করিবার যে চেষ্ঠা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা 
আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্যে ঈশ- 
রকে আস্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না। 

শিষ্য। তখাপি হি্ৃশাস্ত্ে এই তক্তির অনুশীলনের 
কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিনৃশীস্ত্রোজ 
তক্কি হইলেও হিন্দুদিগের মধো বিরল। হিন্দুর মধ্যে 
ভক্তি আছে; কিন্তু মে আর একরকমের। প্রতিমা 
গড়িয়া, তাহার সম্মুধে যোড়হাত করিয়া, পটবস্থ 
গলদেশে দিয়া গ্রগগদভাবে অশ্রয়োচন, “হরি! হরি!” 
বা "মা! মা!” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, 
অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামঃ পাইলে তাহা 
মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে)-- 

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ বুঝিয়াছি। উহাও চিত্বের 
উন্নত অবস্থা, উহাকে উগহাস করিও না। তোমার 
হস্সলী, টিওল অপেক্ষা ওরূপ এক জন তাবুক আমার 
ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিষ্য। আপনার পূর্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি 
যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। 


ভ়ি। : ২২৭. 


গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকষ 
ভক্তি বটে। যে সকল হিনদুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
ইহাতে থে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শবান্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই 
প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে 
আসিল? 

গুরু। তক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ধাত্মিকা, ভরসা 
করি, ইহা খুবিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্বিকা! বলিয়া, তাহার 
অনুখীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্বিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত 
করিতে হয়। কল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে 
হয়। যখন ভক্তি কর্মাত্বিক এবং কর্ম সকলই ঈশ্বরে 
ষমর্পণ করিতে হয়, তধন কাজেই কর্শেন্িয় সকলই 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার ভাৎ্পর্ধ্য আমি 
তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেষ্ব। অর্থাৎ 
ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ 
হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্ত অনেক শাস্ত- 
কারের! অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কিভাবে তাহারা কর্ধেনিয় 
সকল ঈশ্বরে-সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণ স্বরূপ 
কয়েকটি গ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধত করিতেছি 
হরিনায়ের কথা হইতেছে," 


২২৮ অনৃশীলন। 


বিলেবতোরক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণ্‌ তঃ কর্ণপুটে নরস্য। 

জিছ্বাসতী দার্দ,রিকেব সত নযোপগায়ত্ারুগায় গাথাঃ॥ 

তার: পরং পট্ুকিনীট জুম খা «মাং ন নমেমুকুন্দং | 

শাবো করৌনো কুকুতঃ সপন্যাং হরেক সৎকাঞচনাকগ্কণো বা। 

বহায়িতে তে নয়নে লরাণাং লিঙ্গানি বিফোননিরীক্ষতে যে। 

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রমজন্মভাজে ক্ষেত্রাণি নান্রজতো| হরেবো ॥ 

জীবন্থবো। ভাগবভাজ্বি রেশ ন্‌ ন জাতু মতোভিজভেত হস্ত | 

বিষণ পদা মনৃজন্তলস্া শসহৃধো যস্ত নবেদ গন্ধ 

তদশ্মসারং হদয়ং বতেদং যণ্গ হমাটন হরিলামধেয়ৈঃ | 

ন বিক্রিঘ্বেতাথ যদ! বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেঘু হম 

ভাগবত) ২ক্স) ৩অ) ২০--২৪ | 

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, 
হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত মাত্র। হে স্ৃত। 
যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসী জিহ্বা ভেক- 
জিহ্বা তৃল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দ'ক নমস্কার না করে, 
তাহা পট্র-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। 
যাহার হস্তগ্বয় হরির সপর্ধ্যা না করে, তাহা কনক কক্ষণে 
শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের 
চক্দ্ব্ধ যদি বিষ্ুমূর্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা 


:* এখানে “জিঙ্গানি ভিফো?' অর্ধে বির মুত্তি সকবা। অভি 
সঙ্গত অর্থ। তবে শিব্লিঙ্গের কেবল সেই অর্থ ন! করিয়া) কদর্মা 
উপন্যাসও উপান! পদ্ধতিতে যাই ফেন? 


ভজি। ২২৯ 


ময়ুরপুচ্ছ মাত্র । আর থে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্ধ্যটন 
না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাত হইয়াছে মাত্র। আর 
'ৰ ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না! করে, সে জীবদশীতেই শব। 
বিষু'পাদার্পিত তৃলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে 
নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্তনে যাহার 
হাদষু বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে 
দল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হাদয় লৌহময়।” 
এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহেন্রিয় সমর্পণ 
করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপঙনাসাপেক্ষ । 
নিরাকাৰে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অটনীয়। 
কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর এধনও পাই নাই। ভক্তির 


প্রকৃত সাধন কি? 
গুকু। তাহা৷ ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যাে 


বলিতেছেন, 


যে তু সর্ধাণি কণ্মাণি মি সংস্তস্ত মৎপরাঃ | 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যান্ত উপাঁসতে ॥ 
তেষামহং সুদ্ধত্ব1 মৃত্যুসংসারলাগরাও। 
 ভঙ্মুমি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতৃচেতসাং ॥ 
ময্যেব মন আধৎম্ব মি বুদ্ধিং নিষেশয় | 
নিষসিধ্যসি ময্যেব অত উত্ধীং ন নংশয়ঃ| ১২। ৭৮ 
২০ 


২৩৪ অনৃলীযন। 


_ গহেঘর্ঘুন! যাহারা সর্ব কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া 
মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজ্জনারহিত থে ভক্তিযোগ 
তদ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা! করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হইতে দেই আমাতে নিবিষ্চেতাদিগের আমি অচিরে 
উদ্ধারকর্তী হই। আমাতে তৃমি মনস্থির কর, আমাতে 
: বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেঁছান্তে আমাতেই 
অধিষ্ঠান করিবে।” 

শিষ্য। বড় কঠিন কথা । এইকপ ঈশ্বরে চিত্ত 
নিবি করিতে কয জন পারে ? 

গুরু । সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে। 

শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে? 

গুরু। ভগবান্‌ তাহাও অঙ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন, 

অথ চিত্ত সমাধাতৃং ন শরোধি মর্জি ছিরং | 
অভ্যাসঘোগেন ভতোমামিসাপ্তং ধন | ১২1৭ 

“হে অজ্ঞু্ন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া! রাখিতে 
না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে 
ইচ্ছা কর।” অর্ধাৎ যদ্ধি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না 
পার. তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা মেই কার্দ্য অত্যন্ত 
করিবে। | 

শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিল, এবং এ গুরুতর, 


উকতি। ইত১. 


সর সকলে পারে না। যাহারা না 
পারে, ভাহারা কি করিবে? 
গুরু | যাহারা কর করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম 
ঈশ্বরোদ্ি্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, মেই সকল কর্ম সর্ব 
করিলে ভ্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন-_- | 
অভ্যাসেহপাধমর্ধোহসি মংকর্মপরমো ভব। 
যদ্মপি কর্ণাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমধধাপ স্যামি 1 ১২1১০ 
“যদি অভ্যামেও অসমর্থ হও) তবে মতকর্মপরাযণ 
হও। আমার জন্ত কর্ম সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রাথ্থ হইবে ।” 
শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্মেও অপট্‌_-বা অকর্থা। 
তাহাদের উপায় কি? 
শক্ক। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
অধৈতদপ্যশক্তোহমি কত্ত ২ম যোগমাশ্রি:। 
মর্ধাকর্শাফলত্যাগং ততঃ তু যতায্মধান্‌॥ ১২1১১ 
“যদি মদাশ্রিত কর্থেও অশজ হও, তবে যতাত্বা হইয়া! 
সর্বকর্ম ফলত্যাগ কর।” 
শিষ্য। মেকি? যেকর্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম 
নাই, সে কর্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে 2 
খন্ক। কোন জীবই একেবারে কর্মশূন্য হইতে পারে 


২৩২ অঙৃলীলন। 


না বে স্বতঃ প্রবৃত্ধ হইয়া কর্ম না করে, ভূততাড়িত 
হইয়া সেও কণ্্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদৃক্তি পূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াছি । যে কর্ম্মই তদ্দারা সম্পূর্ন হয়, যদি 
কর্মকর্তী ভাহার ফলাকাজ1 না করে, তবে অন্য কামনা- 
ভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দীড়াইবেন। 
- তখন আপন! হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। 

শিষ্য। এই চতুর্ধিধ সাধনই অতি কঠিন। আর 
ইহার কিছুতেই উপামনার কোন প্রয়োজন দেখা 
 বারনা। 

গুরু। এই চতুর্বিধ মাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ 
সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই। 

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, 
' প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ব নহ্থে। তাহারা কি 
তক্তির অধিকারী নহে? 

গুরু । এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির 
প্রয়োজন। গীতায় ভগবহৃক্তি আছে যে, 

যে যথ] মাং প্রপদ্যন্তে ভাংম্তঘৈষ ভজাম্যহং 

“যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে 
সেইরূপে ভজনা করি।” | 

এবং স্থানাস্বরে বলিয়াছেন, 


ডক্ি। ₹৩৩ 


পত্রং পুষ্পং ছলং তোয়ং যে! মে ভক্তা] প্রচ্ছতি। 
তদহং তক্তযপক্ৃতমশ্মামি প্রফতাানঃ। 

“যে ভক্তিপূর্ধক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, 
তাহা প্রযতাস্্রার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ 
করি)” | 

শিধ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্তির উপাসনা 
বিহিত হইয়াছে? 

গুরু । ফল পুপ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা থে 
প্রতিমা অর্পন করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর 
সর্বত আছেন, ধেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইৰেন। 

শিষ্য। প্রতিমাদির পুজা বিশুদ্ধ টি নিষিদ্ধ, 

নাবিহিত? 

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্ি- 
ঘয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধত করিতেছি। 
ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য । 
তিনি তাহার মাতা৷ দেবহৃতীকে নিগুগ ভক্তিযোগের 
সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে, 
সর্বভূতে ঈশবরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, ঘম নিয়মাদি ধরিয়াছেস, 
আর এক'দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজীদি ধরিয়াছেন। 
কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন।-- 


২৩৪ | অন্শীলন। 
অহং দর্কেষু ভূভেমু ভূভাক্বাবস্থিত; সদ! । 
ভমবজ্ঞাক্স মাং মত্তাঃ কুরতেইন্টবিড়শ্বনং ॥ 
যোঁ মাং সর্বেষু তৃতেষু সম্ভমাক্মীনমীশ্বরং । 
হিত্বাচ্চং ভজতে মৌদ্যান্তব্বক্নের ভুঘোতি সঃ ॥ 
ূ ওসব | ২৯অ। ১৭1১৮। 
“আমি, সর্বভূতে ভৃতাত্তা স্বরূপ অবস্থিত আছি। 
সেই আর্মাকে অবজ্ঞা! করিয়া (অর্থাৎ সর্কভূতকে অবজ্ঞা 
করিষা) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা! করিয়া থাকে। 
সর্বভতে আত্মাত্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যে প্রতিমা ভজন! করে, সে ভম্মে ঘি ঢালে ।” 
পুনশ্চ, 
অচ্চণদাবচ্চ য্নেতাবদীশ্বরং মাং স্বকর্্রকৎ | 
যাবনবেদ স্বহদি সর্বাভৃতেত্ববটিতং ॥ ২৯আ | ২, 
যে ব্যক্তি স্বকর্ম্ে রত, সে যতক্ি না আপনার হৃদয়ে 
সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাৰৎ 
প্রতিমাদি পূজা করিবে । 
বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার অর্কন্ধনে 
প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, ভাহার প্রতিমাদির অর্চনা 
বিড়ম্বনা । আর যাহার অর্ধজনে প্রীতি ভন্মিয়াছে, 
স্বশ্বর জ্ঞান জন্সিয়াছে, তাহারও প্রাতিমাদি পুজা নিষ্ট্রায়ো- 





ঙ্ী 


ওক্কি। ২৩৫ 


জনীয়। তবে যতদিন সেজ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়ী 
লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না 
তদ্দারা ক্রমশঃ চিত্তগুদ্ধি জম্মিতে পারে। প্রতিমা! পূজা 
গৌঁণভক্তির মধ্যে । 

শিষ্য। গৌণভক্কি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক 
বুঝিতেছি না। 

গুরু । মুখ্যতক্তির অনেক বিদ্বু আছে। যাহাদ্বারা 
সেই সকল বিদ্ব বিনষ্ট হয় শাগিল্যহৃত্রপ্রণেতা তাহারই 
লাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল 
পৃষ্পাদির দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পৃজ! 
_ এসকল গৌণতক্তির লক্ষণ। হৃত্রের চীকাকার শ্বয়ং 
্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান তক্তিজঅনক 
মাত্র; ইহার ফলাস্তর নাই।* 

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম থে পৃজী, 
হোম, যজ্ঞ, নামসহংস্থীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দু- 
ধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার 
এহিক বা! পরমার্থিক ফল নাই,_-এ সকল কেবল ভক্তির 
সাধন মাত্র। 


€ ভক্ত কীত্বলেন ভক্তাযা দানেদ পরাভভ়িং সাধয়েগিতি* * ন 
ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি। 


ক 


২৩৬ অনৃশীগ্ 


গরু । তাহাও নিক সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা 
তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধত করিয়া! শুনাইয়াছি। যে 
তাহাতে অক্ষম, সেই পৃজাদ্ধি করিবে । তবে স্বতি বন্দনা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথ! আছে। "ঘন কেবল 
ঈশ্বরচিত্তাই উহ্বার উদ্দেন্ঠ। তখন উহা মুখ্য-ভক্তির 
. লক্ষণ। যথা বিপনুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিদ্ু-স্তৃতি মুখ্যতক্তি। 
আর “আমার পাপ ক্ষালিত হউক, “আমার হৃথে দিন 
ধাউক,” ইত্যাদি সকাম মন্ধ্যাবন্দনা। স্ততি বা 72567, 
গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য । আমি তোমাকে পরামর্শ 
দিই, যে কৃষ্ণোক্তির অনুবস্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর 
হও। 

শিষ্য । সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ 

গুরু । সে আর একটি ভরম। এ গকল ঈশ্বরের জন্য 
কর্ম নহে) এ সকল সাধকের নিজ /নলোদিষ্ট কর্ম্-_ 
সাধকের নিজের কার্ধা ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল 
কর, তথাপি তোমার নিশ্রের জন্যই হইল। ঈশ্বর 
জগশয়'; জগতের কাজই তাহার কাজ। অতএৰ 
ঘাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ণুই কৃষ্োক্ত 
“স্বর্ন; তাহার সাধনে তৎ্পর হওঃ এবংণসমন্ত 
ঘৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় মে সকল সম্পাদনের 


ঠক্তি। ২৩৭. 


যৌগ্য হও। তাহা হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট দেই সকল 
কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ 
জীবনুক্ত হইবে। জীবনুক্তিই সুখ । বলিয়াছি, ““হৃধের 
উপায় ধর্ম ।” এই জীবনুক্তি সুখের উপায়ই ধর্ম । 
রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই ততমৃখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, মে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা 
নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অন্ব- 
শীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, 
অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্বযতীত 
তক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্াড়ন্বরে 
বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহ! তখন ভক্তির সাধন না হইয়া 
কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা 
সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ট 
হইলেও, তাহার সঙ্গে পণুগণের প্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয়, ভণ্ড 
ও শঠ, নয় পশুবৎ। 

গুরু। হিনূর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্ত 
ভুমি দেখিবে শীগ্রই বিওদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন 
প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা! 


২৩৮ ঘনৃদীরান। 


মহম্বদের সর্মকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপার্ষিতত 
হইয়া উঠিবে। 
শিষ্য। কামনোবাক্যে জগদীবরের নিকট সেই 
প্রার্থনা করি। 


একবিংশতিতম অধ্যায়।_প্রীতি। 


শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিনুগ্রছ্থের ভ্তিব্যাধ্যা 
শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু। তাহা এই অনুশীন ধর্মের ব্যাধ্যায় প্রযো- 
জনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও তক্তিতত্বের অনেক 
কথা আছে। কিন্তু তগবাগীতাতেই মে সকলের মূল। 
এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহ! আছে, মনেও গীতামুলক। 
অতএব মে সকলের পর্যালোচনায় কালক্ষেগ করিবার 
প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের তক্তিবাদ ভিন্ন গ্রকৃ- 
তির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের মহিত মে তক্তিবাদের মন্বনধ 
তাদৃশ খনিষ্ঠ নহে, বরং একটুানি বিরোধ আছে। আভএব 
আমি /ঘ তততিবাদের আলোচনায় প্রতৃত্ব হইব না। 

শিষা। তবে এক্সপে শ্রীতিবৃত্বির অন্বশীলন মন্বস্ধে 
উপদেশ দান বনধন। 


ওর! ডকতিততির কথা বলিবার সময়ে গ্ীতিও 

জাগল কথা বলিয়াছি। মহুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভ্তি 
নাই। প্রহ্কাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে কহা বিশেষ 
বুঝিয়াছ। অন্য ধর্থের এ মত হোক না হোক, হিন্দ 
ধর্মের এই মত। শ্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী 
আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটা 
আধ্যাত্মিক বা ভারতবধাঁয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা 
এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম 
বুঝি তাহা বুঝাইতেছি। গ্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং 
সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি গ্রীতি আমাদের 
শ্বভাবনিদ্ধ, যেমন সস্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা 
পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ শ্লীত। আর 
কতকগুলির প্রতি গ্রীতি সংসর্গছ যেমন স্ত্রীর প্রতি 
সামির, স্বামির প্রতি জ্্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রতুর প্রতি 
তৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং 
হমর্গজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই 
পারিবারিক জীবনের ক্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম 
শিক্ষান্থল। কেন না, ষে ভাবের বশীভূত হইয়া! অন্যের 
জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই শ্রীতি। 
পু্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে দ্বতই প্রবুব, » 


ক 
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এইজন্য পরিধার হইতে প্রথম শ্রীতি বৃত্তির অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্শিকের পক্ষে 
নিতান্ত প্রশ্নোজনীর। তাই হি শান্ত্রকারেরা শিক্ষামবিশীর 
পরেই গারস্থ আশ্রম অবশ্য পালনীক্প বলিয়া অনুক্ঞাত 
করিয়াছিলেন। 
পারিবারিক অনুণীলনে গীতিবৃত্তি কি পরিমাণে 
স্করিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা! করে। 
বলিফাছি যে গ্রীতিবৃত্তি অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় 
অধিকতর ক্টরণক্ষম) স্বতরাং অনুশীলিত হইতে থাকি- 
লেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে 
চাহিবে। অতএব ইহ! ক্রমশ? কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত, 
ও আশ্রিতে, গোঠীতে, গোতে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও 
অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ক্তিশগ্তি মীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রামশ্থ, নগরম্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের 
উপর নিবিষ্ট হয়। খন নিখিল জন্মভূমির উপর এই 
প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য 
নাম প্রাপ্ত হর । এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী 
হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ,ইহা। জাতি 
'ব্শেষের বিশেষ মন্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের 
দ্ধ গ্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাজর প্রবল দেখা যায্। 
১ 
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ইউরোগীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশি 
হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ । 

শিদ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য 
এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু 
বুঝাইতে পারেন? 

গুরু । উত্তমন্ধপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ 
পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; 
ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে মেই কথাটা 
বুঝাইতেছি, তাহা শুন। 

দেশবাৎসল্য শ্রীতিবৃত্তির ক্থর্ভির চরমসীমা নহে। 
তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে 
ষে শ্লীতি, তাহাই শ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা । তাহাই 
যথার্থ ধর্্ব। যতদিন শ্রীতির জগৎপরিমিত ন্কূর্তি না 
হইল, ততদিন শ্রীতিও অসম্পু৭-_ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ । 
এখন দেখা যায়, যে ইউরোপীধদিগের প্রীতি আপনা- 
দের স্বদেশেই পর্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত 
হুইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল 
বাসেন, অন্ত জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই 
তাহাদের ম্বভাব। অন্যান্ত জাতির মধোঁ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়, যে তাহার! দ্বধন্মীকে ভাল বামে, বিধশ্শাে 
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রঙ 


দেখিতে পারে না। মুমলমান ইহার উদাহরণ । কিন্ত 
ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে 
না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য ; কিন্ত 
ইংরেজবীষ্টিযান ও কষহ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোল- 
যোগ। 

শিষ্য । এস্সলে মুমলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, 
ইউরোপের শ্রীতিও জাগতিক নহে। 

গুরু । মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার 
ধর্মা। জগতগশুদ্ধ মুসলমান হইলে জগতশুদ্ধ মে ভাল 
বাসিতে পারে, কিন্ত জগংশুদ্ধ শ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্শ্বাণ 
জন্ত্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন, আর কাহাকেও ভাল 
বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,_ইউরোপীম্ 
গীতি দেশব্যাপক হইযীও আর উঠিতে পীরেন। কেন £ 

এই প্রশ্সের উত্তরে বুঝিতে হইবে শ্রীতিক্ষ্তির 
কাধ্যতঃ বিরোধী কে? কার্ধ্যতঃ বিরৌধী আত্মপ্রীতি। 
পশ্ুপক্ষির ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মগ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। 
পরগ্রীতির অপেক্ষা আত্ুগীতি প্রবলা। এইজন্য উন্নত 
ধর্শের ছারা চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার 
আত্মগ্রীতি দ্বারা সীমারদ্ধ হয়। অর্থাং পরে প্রীতি 
ধতদূর আত্মগীতির, সা্গে সঙ্গত হয়, ততদূরই তাহার 
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বিস্তার হয়, বেশি হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি 
আত্তগীতির সঙ্গে হসঙ্গত; এই পূত্র আমার. এই ভার্য্যা 
আমার, ইহার! আমার হুথের উপাদান, এই জন্য আঙি 
ইহাদের ভাল বামি। তারপর কুটশ্ব, বন্ধু, স্বজন. জ্ঞাতি, 
গোঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত ইহারাঁও 
আমার, ইহারাও আমার হবখের উপাদান এই জন্ত আমি 
ইহাদের ভালবাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার 
নগর, আমার দেশ আমি তাল বাদি। কিন্ক জগং 
আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে 
এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী 
আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। হুতবাৎ পৃথিবী আমার 
নহে, আমি পৃথিবী ভাল বামিব কেন ? 

শিষ্য। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? 

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, 
ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবািদের 
10716206650 6০904 ০৫ 006 61680650 10010001)” 
কোম্‌ৃতের [1817801 পূজা, ঘর্ধোপরি ব্রষ্টের জাগতিক 
লীতিবাদ, মনুয্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, 
হৃতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 
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শিধ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ হীঃধর্খের 
এই উন্নত নতি থাকিতে, ইউরোপে গ্রীতি দেশ ছাড়া 
সাকেন? * 

গুরু । তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীম ও » 
রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন 
উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌন্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তি- 
মানের পূজা মাপ্র, তাহার উপর আর কোন উক্ষধন্ম ছিল 
মা। জগতের লোৌক কেন ভাল বাদি, ইহার কোন 
উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে 
ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাৰ 
আরধ্ধ্যবংশীঘ জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত" 
গুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় 
বেগব্তী ও মনোহারিশ হইয়াছিল। দেশবাসল্যে 
এই ছুই জাতি পৃতিবীতে বিখ্যাত। 

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই 
হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীদ ও রৌম 
হইতে । গ্রীন ও রোম ইহীর চিত্রের আদর্শ। সেই 
আদর্শ'ঞসাধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে 
খণ্ড ততদূর নহে। আহ এক জাতি আধুনিক ইউ* 
রোপীয়দিগের শিক্ষা! ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। 
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গিহুদী জাতির কখা বলিতেছি। যিহুদী জীতিও বিশিষ্ট 
রূপে দেশবসল, লোকবৎমল নহে । এই তিন দিকের 
ত্রিত্োতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবসল হইএ1 গড়িয়াছে, 
লোকবৎসল হইতে গারে নাই। অথচ খ্ীষ্টের ধ্ব 
ইউরোপের ধর্্ব। তাহাও বর্তমান। কিন্ত খীষ্টধর্্ম এই 
তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই 
রহিয়া গিয়াছে । ইউরোপীয়ের! মুখে লোকবত্মল, অন্তরে 
ও কার্ধ্যে দেশবৎসল মাত্র! কথাটা বুঝিলে ? 
শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন 
কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে প্রীতির পূর্ণন্্তি 
হয় না। দ্েশবাংল্যে থামিয়া যায়, কেন না তাষ 
আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্বাপিত করে, যে জগৎ 
ভাল বাদিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি 
সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবাঁয় 
অনুশীলনের মন কি বলুন। 

গরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবষাঁয়ের চক্ষে 
ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। শ্রীষ্য়ানের ঈশ্বর 
জগৎ হইতে দ্বতন্্। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে) কিন্ত 
যেমন জর্দণি বা কষিয়ার রাজা সমস্ত জন্মবাগ বা সমস্ক 
রূষ হইতে একট! পৃথক ব্যক্ত, ধরিয়ানের ঈশ্বরও তাই। 


প্রীতি হ৪ধ 


তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্‌ থাকিয়া রাজ্যপালন 
রাজ্যশীসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, 
এবং লোকে ধক করিল পুলিষের মত তাহার খৰর রাখেন । 
তাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভাল 
বাসিবার জন্ত যেমন গ্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে 
ছষ তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর মে নহোন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই 
সর্বভূতের অন্তরাত্বী। তিনি জড়জগৎ নহেন) জগৎ 
হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ ভীহাতেই আছে। যেমন 
লৃত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে 
জগৎ। কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি 
বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান । আমাকে তাল 
বাসিলে তাহাকে ভাল বাসিলীম। তাহাকে না ভাল 
বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না । তাহাকে ভাল 
বাসিলে সকল মনুষ্যকেই তাল বাসিলাম। সকল মমু- 
ধ্যকে না ভাল বামিলে, তাহাকে ভাল বাসা হইল না, 
আপনাকে ভাল বাস! হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ গীত্ির 
অন্তগর্না হইলে প্রীতির অগ্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ 
না বুঝিতে পারিব, ষে সকল জগতই আমি, যতক্ষণ না 
বুঝিব যে সন্ললোকে আার আমাতে অভেদ, ততক্ষণ 


২৪৮ অনুশীলন | 


মার জাম হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, 
প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিনুধশ্বের 
মুলেই আছে, অস্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক' গ্রীতি ভিন্ন 
হিনুত্ব নাই। তগবানের মেই মহাবাক্য পুন 
. করিতেছি £-- 
মর্ধভূতগ্থমান্ানং সর্বভূভাঘি চাঞ্সলি। 
ঈল্দতে যোগধুক্তায্মা! সর্ব মমদর্শন; | 
যে মাং পশ্ঠতি মন্ধত্র মর্ত্চ মধি প্যতি। 
তস্ঠাহং ন প্রণন্ঠামি মচ মে ন প্রণস্টতি | 
“যে ষোগণুক্তাত্থা হইয়া! সর্দভূতে আপনাকে দেখে 
এবং আগনাতে সর্দড়তকে দেখে ও সঙ্ক ত্র মমান দেখে, 
থে আমাকে মন্দ দেখে, আমাতে গ॥লকে দেখে, আমি 
তাহার আরৃশ্য হই না. সেও আমা; পরশ্ট হয় না।” 
স্থল কথা, মনষ্যে প্রীতি হিন্ুশাস্ক্রের মতে ঈশ্বরে 
ভক্তির অন্তর্গত; মনৃষ্যে শ্রীতি ভিন ঈশ্বরে তক্তি নাই) 
ভন্তি ও গ্রীতি হিনুধর্থবে অভিন্ন, অভেদ্য, তক্তিতত্বের 


সজল ৯৮ শপ তি সপা। শপ ৮০ পপ পাশ ৮4০. 


৭ এই ধর্ণ বৈদিক | বাঁজসলেঘ ংহিতোপনিষদে আছে-_ 
বস্ত মর্কাণি ভূভাগ্তাস্মাস্ভেবামৃগন্ঠতি | ৪ 
সর্ধভৃতেষু চাঞ্সানস্ততোন বিজুগুপসতে | 
ঘপিন্‌ সর্বাণি তৃতান্তাস্তৈবাভৃদ্বিজানতঃ, 
ভর কঃ মোহ; কঃ শোক একতমমৃপত্তাত/। 


শীতি। ২৪৯ 


ব্যাধ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি; ভগবারীতা এবং বিষ 
পুরাণোক্ত প্রহ্কাদচরিত্র হইতে যে মকল বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছি তাহাতে উহা! দেখিয়াছ। প্রহ্কাদকে যখন 
হিরণ্যকশিপু জিদ্রা্া করিলেন, যে শক্রর সনে রাজার 
কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রন্ছনাদ উত্তর করিলেন, 
“শক্ত কে? সকলই বিছ্ক-( ঈশ্বর ) ময়, শক মিরর কি 
প্রকারে প্রভেদ করা যাষ।” গ্রীতিষ্তব্রের এইখানে এক- 
শেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ের 
উপর হিন্দ্ধর্থের শ্রেঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। 
প্রহ্বাদের সেই সকল উক্তি এবং নীতা হইতে যে সকল 
বাক্য উদ্ধত করিয়াছি তাহা পরনর্মার ম্মরণ কর। 
মরণ না হম গ্রন্থ হইতে পুনর্নার অধ্যয়ন কর। 
তথ্যতীত হিন্দুধর্থোন্ত প্রীতিতত্ব বুধিতে পারিৰে 
না। এই শ্রীনি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি 
ভিন্ন জগৎ বন্ধনশৃনা বিশ্খল জড়পিণড সকলের 
মমি মাত্র। প্রীতি লা থাকিলে পরম্পর বিদ্বেষ- 
পরায়ণ মনুষ্য ভগতে বাম করিতে অক্ষম হইত, অনেক 
কাল,হুয় ত পৃথিবী যহুষ্যশৃগ্য, নয় মনুষ্য লোককে অসম 
নরক হইয্বা উঠিত। ভঞ্চিয় পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চনৃদ্ধি 
আর নাই | যেষন ঈশ্বরে এই জগং গ্রথিত রহিম্বাছছে 


২৫০ অনুশীলম। 


শ্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রধিত রহিয়াছে। ঈঙ্বরই 
প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি, বৃত্তি দ্বরূপ জগদাধার হইয়া 
তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্জানে আমা- 
দিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই 
আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভূলাইয়া রাখে । অতএব ভক্তি 
প্রীতির সম্যক অনুশীলন জন্ত, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
সম্যক অনুশীলন আবশ্তক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক 
নুশীলন ও সামঞস্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, 
ইহার প্রমাণ পুনংপুনঃ পাইয়াস্থ। 

শিষ্য। এক্ষণে শ্রীতিবৃত্তির ভারতবধাঁয় বা পারমার্থিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ 
বুঝিয়া জগতের অঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা 
ক্রমে হদয়ঙ্ম করিতে হইবে। কমে সর্কলোককে 
আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবত্তির পূ্ণস্কতি 
হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম ৷ আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী 
হইবার সত্ভাবনা নাই-কেন না) সমস্ত জগৎ আত্মময় 
হইস্া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র 
হইতে পারে ন/-_সর্বালোক বাংসল্যই ইহার ফল। প্রাক 
তিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসঞ্জয মাত 
জন্মিয়াছে__কিন্তু ভারতবর্ধে লৌকবাৎ্সল্য জন্মিয়াছে কিঃ 


প্রীতি। ২৫১ 


গুরু । আজি কালির বথা ছাড়িয়া দাঃ । আজি 
কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশি হইয়াছে বলিয়া 
আমর! দেশুবংসল হইতেছি, লোকবল আর নহি। 
এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। 
কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎমল্য জিনিসটা 
দেশে ছিল না। বথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি 
ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান 
হইল, হিন্দ প্রজা! তাহাতে কথা কহিল না. হিন্দুর কাছে 
হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা 
হইল, হিনুপ্রজ! তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিনদ- 
রাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, 
ইংরেজের হুইয়া ল়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়! 
ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন 
জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেয় নাই। আজিও ইংরেজের 
অধীন ভারতবর্ধ অত্যন্ত প্রভৃতক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ 
নারুঝিয়া মনে করে হিনু দুর্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রহৃভক। 

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের 
মিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর সর্বভৃতে আছেন, 
ম্নকলই আমি, একথ] ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু । তাহা! বুঝে নাই। কিন্ত জাতীয় ধর্মে জাতীয় 


চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না সেও জাতীর 
ধর্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্শে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। 
ধর্দের গঢ মর্ম অল্প লৌকেই বুঝিয়া! থাকে |/ষে কয়জন 
বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত 
শীসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম যাহা 
তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে 
বোধগম্য ইইবে, তাহার বেশি ভরসা আমি এখন রাখি 
না। কিন্ত এমন ভরসা রাখি যে মননসীগণ কর্তৃক ইহা 
গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চটির গঠিত হইতে 
পারিবে । জাতীয় ধর্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু গৌণফল মকজেই পাইতে গারে। 

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি 
যে প্রীতির পাবম।র্থ+ অনুশী-পদ্ধতি বুঝাইলেন 
তাহার ফল, লোক-বামল্যে দেশ-বাৎসল্য ভামিয়া যায়। 
কিন্ত দেশ-বাৎমল্যের আভাধে ভারতবর্ষ মাত শত বমর 
পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই গাবুমা- 
্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীঘু উন্নতির কিরূপে সামগস্ত 
হইতে গারে ? 

গরু । সেই নিষ্কাম কর্মমযোগের দ্বারাই হৰে বাহ! 
্নুষ্টেয় কর্ম, তাছা লিগ্ছাম হইয়া করিবে। যে কণ্ঠ " 


প্রীতি। ২৫৩ 
ঈশ্বরান্ুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠের। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা 
পরগীড়িতের রক্ষা, অনুন্বতের উন্নতিমাধন--সকলই 
ঈশ্বরাহুমোদিত্ব কর্ম, হৃতরাৎ অনুষ্টেয়। অতএব নিষ্কাম 
হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, 
দেশীয় লৌকের উন্নতি সাধন করিবে। 

শিষ্য । নিষ্কাম আত্মরক্ষা কিরকম? আত্মরক্ষাই ত 


সকাম। 
ওক । সে কথার উত্তর কাল দিবা 


২ 


দাবিংশতিতম অধ্যায়।-_ঘত্মগ্রীতি। 


শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম 
আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন। “কাল 
উত্তর দিব সেই উত্বর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা! করি। 

গুরু। আমার এই ভক্তিরাদ যমর্থনার্থ কোন জড়- 
বাঁদির সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এননন প্রত্যাশা কর 
না। তথাপি হর্বর্ট শ্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে 
পড়াইয়৷ গুনাইব। 
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অতএব, জগদীগ্বরের হ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। জগদীর্থরের হৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় 
বলিয়া, ইহ! ঈবরোদিস্ট কর্মা। ইঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজন্য 
আত্মরক্ষাকেও নিষ্ধাম কর্থে পরিণত করা যাইতে গারে, 
ও করাই কর্তব্য । 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার 
তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা 
ধর্টের গৌরব অধিক । যদি জগতে লোকে পরম্পরের 
হিত না করে, পরম্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ 


জী... 


*. [8110 থে যে শবে দেওয়া হইল, ভাহ! আমার দেওয়া । 
1 19616 07 /10163) 01080, চা, 


পসপশাাাপপাল্পাশাশাশ শীলা শিস পাপ 











২৫৬ অদৃশীলন। 


মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসত্য সমাজ সকল ইহীর 
উদ্বাহরণ। কিন্ত সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সত্য 
কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব 
জগতে ধাকিৰে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার 
প্রাণরক্ষা। 

শিষ্য। এ সকল অতি অগ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার 
বৌধ হইতেছে । মনে কর্ন, পরকে না দিয়া আপনি 
খাইব? 

গুক্ু। তুমি যাহা কিছু আহার্য সংগ্রহ কর, তাহা 
যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ- 
সাত দিনে তোমার দানধর্মের শেষ হইবে। কেন না, 
তৃমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে । পরকে দিবে, কিন্ত 
পরকে দিয়! আপনি খাইবে। যদি পরফে দিতে না কুলায় 
তবে কাজেই গরকে না দিয়! আপনিই খাইবে। এই 
“না কুলায়” কথাটাই যত অধর্ম্বের গোড়া। ধার নিজের 
আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঠা দেড় কুড়ি মাছের 
প্রাণ মংহার হয়, তার কাজেই পরকে দিতে কুলায় ন। 
যে সর্কভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান 
দেখে, মে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি তৈমনই 
থায়। ইহাই ধর্আপনি উপবাস করিয়া পরকে, 
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দেওয়া ধর্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান 
করিতে হইবে । 

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদ্বাহরণটা) না হয়, 
অনুপবৃক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ 
আপনার প্রাণ বিপশ্জান কর। কর্তব্য নহে? 

গুরু । অনেক সময়ে তাহ! অবশ্য কর্তব্য ৷ না করাই 
অধশ্ব। 

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা 
করি। 

গুরু। যেমাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, 
ধাহাদ্দিগের ষত্বে তুমি কর্মক্ষম ও ধর্মক্ষম হইয্বাছ, 
ভাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিস- 
র্জনই ধর্ম, না করা অধর । 

মেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার ষদি তুমি অন্যের 
কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও রত্নপ আত্মপ্রাণ 
বিসর্জনীয়। 

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এরন্নগে 
বিমর্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক 
কাহার।* তুমি রক্ষক, (১) স্ত্ীপুন্রাদি পরিবারবর্ণের, 
(২)স্বদেশের,(৩) প্রভূর। অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষীর্থ বেডন 


২৫৮ সবমুশীলম। 


দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; (8) শরণাঁগত্ডের। অতএব 
্্রীপুভ্রাদি, স্বদেশ, প্রভ। এবং শরণাগত, এই সকলের 
রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম। 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই তাহা 
. দের রক্ষক। স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ ধঙজাদি 
অঙ্সহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ 
প্রাণ পরিত্যাগ ধর্মব। 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা 
করিয়। উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই । যাহার জ্ঞানা- 
রজনী ও কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞজস্প্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে, থে এই 
থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, এই স্থলে অধর্শ। 

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপধ্য এই বুঝিলাম। 
যে আত্বন্রীতি শ্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, দ্বণার ঘোগ্য 
নহ্থে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বন্ধ করিয়া; উহারও 
সম্যক্‌ অনুশীলন কর্তব্য । ৰটে? 

গুক্ত। বস্ততঃ যদি আত্মপর সমীন হইল) তবে 
আত্ম্রীতি ও জাগতিক প্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত 
নহে। উপধুক্তরূপে উভয়ে অন্শীলিত ও সামঞস্য- 
বিশিষ্ট হইলে আত্মগ্রীতি জাগতিক গ্রীতির অন্তর্গত হইয়া” 
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কাড়ান। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। ধর্মের, 
বিশেষত হিন্ধর্সের, মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর, 
সর্ধভূৃতে আছেন; এজন্য সর্ধভূতের হিতসাধন 
আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি ষে সকল 
বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজম্মের চরম উদ্দেস্ঠ | 
ধদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর্্ হয়। তবে পরেরও 
হিতপাধন যেমন আমার ধশ্ন, তেমনি আমার নিজেরও 
হিতমাধন আমার ধর্ম। কারণ আমিও জর্ভূতের 
অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি 
আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার 
ধর্ম এবং আপনারও রক্গাদি আমার ধর্ম আত্মপ্রীতি 
ও জাগতিক গ্রীতি এক! 

শিষ্য । কিন্ত কথাটার গোলযোগ এই, যে হখন আত্ম 
হিত এবং পরহিত পরম্পর বিরোধী, তখন আপনার হি 
করিব, না পরের হিত করিব? পূর্ধগ্রামী ধর্ম্মবেত্ুগণের 
মত এই, যে আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ 
হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম্ম। 

গুরু! ঠিক এমন কথাটা কোন ধন্্ে আছে, তাহা 
আমি বুঝি না। হৃষ্টধর্মের উক্তি, থে পরের “তোমার 
প্রতি ঘেরূপ ব্যবহার তুমি বামনা কর, তুমি পরের প্রতি 
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সেইরূপ ব্যবহার করিবে ।” এ উক্তিতে পরহিতকে 
প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে 
তুল্য কর। হইতেছে। কিন্তু দে কথা থাক, কেন না, 
আমাকেও এই অনুলশীনতব্েে পরহিতকেই স্থলবিশেষে 
. প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমিযে কথা তুলিলে, 
তাহারও অ্মীমাংসা আছে। সেই মীমাংলার প্রথম 
এবং প্রধান নিয়ম এই, যে পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্খর। 
গরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাঁধন করিবার কাহ!- 
রও অধিকার নাই। ইহা হিনধর্খেও বলে, বৃষ্ট 
বৌদ্ধাদি অপর ধর্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শ- 
নিক বা নীতিবেন্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ব যদি 
বুঝিয়া'থাক, তবে অবশ্ঠ বুঝিয়াছ, পরের ঘনিষ্ট, ভক্তি 
প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের পমুচিত অনুশীলনের 
বিরোধী ও বিদ্বাকর এবং ঘে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির 
লক্ষণ, তাহার উচ্ছ্েেক। পরের অনিষ্ট, তক্তি প্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের 
অনিষ্ট ত্বটে, সেখানে তদ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে 
না, ইহা অনুশীলনধর্ম্ের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞা। 
আত্মপ্রীতি-তত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম। 

শিষ্য । নিয়মটা কি প্রকারে খাটে--দেখা বাউক।? 


আ্মপ্রীতি ২৩৩ 


এক ব্যক্তি টোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস 
করিয়া আছে। এরূপ ষে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা 
বলা বাহুল্য সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে__ 
অভিপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার ও গরিবারবর্ণের 
আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত 
দণ্ডবিধান করিব, না উপহার স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া 
বিদায় করিব? 

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্তবিধান 
করিবে। 

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা রূপ ইষ্ট- 
সাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী 
স্ত্ীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সৃত্রটি 
খাটে 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে 
মরে; তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। 
চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে 
দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, 
না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের 
অনিষ্ট ।* চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্ানৃদ্ধি, চৌধ্য বৃদ্ধিতে 
সমাজের অনিষ্ট। 


ইহ ঘমৃশীতন ূ 


শিষ্য। এত বিলাতী হিতবাদির কথা-আগনার 
মতে 4510816908000 01079 £1080090 171100017 
এখানে অবলম্বনীয়। ূ 

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্ত 
নছে। হিতবাদিদ্িগের ভ্রম এই, যে তীহারা বিবেচনা 
করেন যে সমস্ত ধর্মতত্বট! এই হিতবাদ মতের ভিতরই 
আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্বের সামান্ত অংশ 
মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা 
আমার ব্যাখ্যাত মন্রশীলনত্বের একটি কোণের কোথ 
মাত্র। ততৃটা সত্যমূলক, কিন্ত ধর্মতব্বের সমস্ত ক্ষেত্র 
আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্মভূতে সমঘৃষ্টিতে। 
দেই মহাশিধর হইতে যে সহ সহত্র নিঝরিণী 
নামিয়াছে_হিভবাদ ইহা "খান একটি ক্ষুদ্রতম 
আোতঃ । ক্ষুদূতম হউক--ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ 
ধর্ম-অধর্ম নছে। 

স্থলকথা, অনুশীলন ধর্মে 01658095200 ০1 112৫ 
01685 1010)৩1 গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
যদি ভূতমাত্রের হিতদাধন ধর্শ হর, তবে একজনের হিত 
সাধন ধর্ম, আবার একজনের হিতসাধন' অপেক্ষা 
দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্শ। ফি 


আজপ্রীতি। ই৬৩ু 


এক দিকে একজনের হিতসাঁধন, ও আর এক দিকে 
দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, 
তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য 
হিতসাধনই বর্ম ; এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া 
একজনের তুল্য হিতসাধন কর! অধরন্মু।* এখানে 
%0000 0101) 9110291050107010010017 

পক্ষান্তরে, একজনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর 
একজনের বেশি হিত পরম্পর বিরোধী, সেখানে 
অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়! বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, 
তদ্বিপরীতই অধর । এখানে কথাটা! 40168695 ০০0. 

শিষ্য। সেতস্পষ্ট কথা। 

গুকু। যতস্পন্ট এখন বোধ হইতেছে, কাধ্যকালে 
তত স্পষ্ট হয় না। একদিকে শ্টামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, 
কন্তাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেষেটি স্বঘরে দিতে পারি- 
তেছেন না; আর এক দিকে রাম! ডোম, কতকগুলি 
অপোগগভারগ্রস্ত, পরিবারে ধাইতে পায় না, প্রাণ 
যায়। এখানে “01086652০০৫” রামার দিকে, কিন্ত 





* ভরদা করি) কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না, যেদশ 
জনের হিতের জন্ঘ এক জনের অনিষ্ট করিবে। ভাহা করা ধর্শ- 
বিছুদ্ধ। ইহা বলা বাহুল্য! 


২৬৪ অনৃীলন। 


উভয়েই তোমার নিকট যাচঞা করিতে আসিলে, 
তুমি বোধ করি গ্ঠামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিষ্বাও কুঠিত 
হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা 
পয়স! দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তির মধ্যে 
গণ্য করিবে। অস্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। 
বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীর লোক সম্বন্ধে এইবূপ সহস্র 
উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিষ্য। সে কথা যাকৃ। অর্ধভূত যদি সমান, তবে 
অল্লের অপেক্ষা বেণী লোকের হিতসাধন ধর্খঃ এবং 
এক জনের অলপ হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিত- 
সাধন ধর্ম । কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত এক 
দিকে, জার দশ জনের অন্ন হিত (তুপ্য হিত নহে) আর 
এক দিকে, সেখানে ধর্ম কি? 

গুরু। সেখানে অস্ক কিবে। মনে করে এক দিকে এক 
জনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে 
শত জনের প্রত্যেকের চতুর্ধাংশের এক অংশ সাধিত 
হইতে পারে। এস্থলে এই শত জনের হিতের অস্ক 
»:২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ 
করিয়া শত জনের অল্প হিতনাধন করাই ধর্ম । গঞ্ষান্তবে, 
ঘদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের ' মাত্রা চতুর্থাংশ 


নাত্মগ্রীতি | ২৬৫ 


না হইয়া, সহত্রাংশ হইত, তাহা৷ হইলে ইহাদ্দিগের 
মুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের % মাত্র। তুতরাং 
এস্থলে মে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক 
ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম । 

শিষ্য । হিতের কি এরূপ ওজন হয় £ মাপ কাটিতে 
মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি ? 

গুরু। ইহার সহৃত্বর কেবল অনুশীলবাদীই দিতে 
পারেন। যাহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ নীবৃত্তি 
সম্যক অনথশীসিত ও ্কর্তিপ্রান্ত হইয়াছে, হিতাহত 
মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। বাহার সেরূপ অনুশীলন 
হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা অনেক সম্বে দুঃসাধ্য, 
কিন্তু তাহার পক্ষে সর্ধপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা! বোধ 
করি বুঝাইগাছি। তথাপি ইহা! দেখিবে, যে সচরাচর 
মনুষ্য অনেক স্থানেই এরপ কার্য করিতে পারে। ইউ- 
রোপীয় হিতবািরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
ম্তরাং আমার আর মে অকল কথা তুলিবার 
প্রয়োজন নাই । হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার 
উদ্দেন্ট এই যে, তুমি বুঝ, যে অনুশীলনতত্বে হিভবাদের 
স্থান কৌথায়? | 

শিষ্য। স্থান কোথায় £ 

৩ 


২৬৩ .জনৃশীলন। 


খুরু। গ্রীতিবৃত্তির সামঞ্রন্তে। সর্কভূত অঙ্গান, 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, 
সেশ্থলে ওজন করিয়া, বা অস্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 
“2168665199৫ 01076 /1820০51 01001007 আমি 
যে অর্থে বুঝীইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন 
_ পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তধন কি প্রকারে এই 
বিচার কর্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্ত পরহিতে 
পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ 
আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও 
সামঞ্রস্তের দেই নিয়ম। অর্থাৎ 
(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একা- 
ধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত 
ত্যজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় 
(২) যেখানে এক দিকে আত্মহত, অন্তদিকে অপর 
একজনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেত্ব। 
(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের 
অল হিত এক দিকে সেখানে কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা 
বেশী তাহা দেখিৰে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার 
হিত সাধিত করিবে; পরের দিক বেণী হয়, পরের হিত 
থুজিবে। 


আত্মপ্রীভি। ২৬৭: 


শিষ্য । (৪) আর যেখানে ছুইখানে ছুই দিক 
সমান ? 

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্টেয়। 

শিষা। কেন? সর্বভৃত যখন সমান, তখন আপনি 
পরত সমান। 

গুরু। অনুশীলনতবে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। 
প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীছি 
প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, 
স্করণ বা চরিতার্থতা হয় না। পন্মহিত সাধনে তাহা 
হইবে। এই জন্য এম্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয় । কেন না 
তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং শ্রীতিবৃত্তির অন্ু- 
শীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, 
ভাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর গরপক্ষে 
বেশী হিত সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্জন্ত সম্বন্ধে আমি যে প্রথম 
নিয়ম বলিয়।ছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, 
সেখানে আত্মহিত পরিত্যজ্য, তাহার মন্গ্রমারণ ও সীমা- 
বন্ধন স্বরূপ হিতবাদিদিগের এই নিয়ম স্থিতীয় নিয়মের 
স্বব্ূপ গ্রহণ করিতে পার । 

ছার একট তৃতীয় দিম আছে। অনেক সময় আমার 


২৬৮ হনৃশীলন। 


আত্মহিত যতদুর আমার আয, পরের হিত তা 
নহে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, গরের, তত সহজে 
পারি না। এস্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির মাধ- 
. নই কর্তব্য, কেন না দিদ্ধির মন্তাবনা বেশী। . পুনশ্চ, 
অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে 
পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ শ্থলেও 
পরগক্ষ অপেক্ষা, আত্মপক্ষই অবলম্বণীয়। আমার 
মানদিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক 
উন্নতি মাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে 
আপনার হিত অরঙলন্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে 
এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার 
রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রশ করিতে গারিব না। 
চিকিৎসক নিজে কুগ্নশষ্যাশীয়ী হইলে, আগে আপনার 
জারোগ্যসাধন না| করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
গারেন না। এসকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 
এক্ষণে, তোমাকে যাহ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা 
আবার ম্বরণ কর র 
প্রথম। আত্মপর অভেদজ্ঞানই বার্থ প্রীতির অনু- 


নদ 


আন্মপ্রীতি | ্‌ 


দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ 
অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্ব, 
তৃতের অস্ত্ীতি। ৃ 

তৃতীষ, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উরি 
বত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা । অতএব যাহ! ঈশ্বরোদিষ্ট . 
কর্ম, তাহাই অনুষ্টেয়। ঈদৃশ অধিষ্টেযব কর্মের অন্ু- 
বর্তনে কখন অবস্থা বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা 
বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 

তাহাতে হিন্দৃধর্ম্বোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ব হয় না। 
তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে 
সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের 
জন্ত আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার 
জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য এই জ্ঞানই সাম্য- 
জ্ান। অতএব আমি ষে সকল বজ্জিত কথা বলিলাম, 
দ্বারা গীতোক্ত জাম্যজ্ঞানের কোন হানি হই- 
তেছে না। 

শিষ্য । কিন্ত আমি ইতিপুর্কে ষে প্রশ্ন করিয়াছিলাষ, 
তাহার ফোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা 
কবিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক গ্রীতির সঙ্গে জাতীয় 
উন্নতির কিরূপে মামঞ্জম্য হইতে পারে। 


২৭, অহৃশীলন। 


গুরু। উত্তরের প্রথম হৃত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে 
ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি । 


কী 


ভ্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।--স্বজ্নপ্রীতি | 


গুরু। এক্ষণে হর্বট শ্পেন্সরের থে উক্তি তোমাকে 
গুনাইয়াছি তাহা স্বরণ কর। 
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জগদীশ্বরের কিরক্ষ। জগণীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা 
বদি মানিয়া লওয়া যায, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদিষট করম, 
কেন না তত্্যতীত সথটিরক্ষা হয় না। কিন্তু একথা কেবল 
আত্মরক্ষা স্বন্বেই যে খাটে এমন নহে। যাহারা আখ- 
ক্ষায+অক্ষম। এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার 
উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগতরক্ষার 
পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়। 


২৭২ অনুশী্ন। 


শিষ্যা। আপনি সম্তানাদির কথা বলিতেছেন ? 

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। 
বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। 
অন্তে ঘি তাহাদিগকে রক্ষা ও গালন না করে, 
তবে তাহার! বাচে না। যদি সমস্ত শি অপালিত ও 
অরক্ষিত হই প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম 
সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম। আত্মরক্ষার 
ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম, হুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম 
কর্থে পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার 
অপেক্ষাও সন্তানাদির গালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম; 
কেন না যদি সমস্ত জগৎ আত্মব্:॥ বিরত হইয়াও 
সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সস্তানাদি রাখিয়। 
যাইতে পারে, তাহা হইলে কি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত 
জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় 
নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবস্ষ্টি বিলুগ্থ 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা নারির রক্ষ1 
গুরুতর ধর্মু। র 

ইহা হইতে একটি গুরুতর ভব উপলব্ধ হয়। অপত্যা- . 
দির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিমর্জন করা ধর্মসঙ্গত। 


স্বজনগ্রীতি। ২৭৩ 


পর্বে ষে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহ! 
প্রমাণীকৃত হইল। 

ইহা গণ্ড পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্মজ্ঞানবশত: 
তাহারা এরূপ করে, এমন বল! যায় না। অপত্যপ্রীতি 
স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপতা 
ন্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভীবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহ! সাধারণ 
প্রীতিবৃত্ির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা । অনেক সময়ে 
হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে 
অনেকে অগত্যন্সেহের বশীভূত হইয়! পরের অনিষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক শ্রীতির সন্ধে আত্ম- 
প্রীতির বিরোধ সন্ভাবনার কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম, 
জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও মেইবূপ বিরো- 
ধের শঙ্কা! করিতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া 
যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, 
সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়। ইহাকে দিতে হইবে। 
ছেলের উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে 
হউক, , ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। 
এরূপ বুদ্ধি বশীতৃত হইয্বা অনেকে কার্য করিয়া 
থাকেন। 


২৭৪ অনুশীলন। 


অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জম্যজন্য বিশেষ 
সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিষ্য। এই সামগ্স্তের উপায় কি? , 

গুরু। উপায়_হিন্দৃধর্ণের ও প্রীতিতত্বের মেই মূল- 
. হৃত্র-দর্মভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি দেই জাগতিক 
প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপাধন ও রক্ষণ ঈশ্বরো- 
দি) হৃতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, "জগদীখরের কর্ম 
নির্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইঞ্টানিষ্ট কিছু নাই," 
ইহা মনে বুঝিরা, সেই অনুষ্টের কর্ত করিবে। তাহা 
হইলে এই অপত্যপাসন ও রক্ষণধর্ম নিষ্কামধর্থ্ে পরি- 
ণতহইবে। তাহা হইলে তোমার অন্ষ্টেয় কর্শেরও 
অতিশয় হুনির্্ধাহ হইবে; অথচ তমি নিজে একদিকে 
শোকমোহাদি, আর এক দিকে “'প ও ছূর্বাসনা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে। 

শিষ্য। আপনি কি অপত্যক্সেহ-বৃত্তির উচ্ছ্দে করিয়া 
তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে 
বলেন? 

গুরু। আমি কোন বৃ্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না 
ইহা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশববৃততি সম্বন্ধে 
বাহ! বলিয়াছি, ভাহা স্মরণ কর। গাশববৃত্তি সকল 


স্বজনপ্রীতি। ২৭৫ | 


বতন্কর্ত। যাহা স্বত-স্ক্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। 
অপত্যন্মেহ, পরম রমশীম্ন ও পবিত্র বৃত্তি। পাশব 
বৃত্বিগুলির সঙ্গে ইহার এই ক্য আছে, যে ইহা 
ষেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। 
তাশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ক্্, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। 
অপত্যন্নেহও মেইজন্য সবতঃন্ক ভঁ। বরং সমস্ত মানসিক 
বৃত্তির অপেক্ষ| ইহার বল দুর্দমনীয় বলা যাইতে পারে। 
এখন অপত্যগ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, 
উহার অনুচিত ক্ষ্তি অসামঞ্নস্তের কারণ। যাহা 
স্বতঃস্ক্, তাহার সং্ঘম না করিলে অনুচিত ক্ষতি 
ঘটিয়া উঠে। এইজন্য উহার সংযম আবশ্যক। 
উহার সং্যম না করিলে. জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে তক্তি, 
উহার আোতে ভািয়া যায়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে 
তক্তি,ও মনুষ্যে গ্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের 
মুখ্য উদ্দেশ্ট, সখের মুলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। 
অতএব অপত্যশ্লীতির অনুচিত ক্ষ,রণে এইরূপ ধর্খবনাশ, 
হুধনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার 
ঘন্তাধ় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায় ধর্্াধন্্ ভুলিয়া, 
অপত্য তির আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপ- 
নার অপত্য ভিন্ব আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে 


হগঙ | অনুশীলন । 


না। ইহাই অন্যায় স্ক,র্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে 
ইহার দমন না করিয়া! ইহার উদ্দীপনই বিধেষ' হয়। 
অন্যান্য পাশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই, 
ষে ইহা কামাদি নীচবৃত্তির ন্যায় সর্দ্দদা এবং সর্প 
স্বত্কর্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা 
যায়, যে তাহাদের এই পরম রমণীর, পবিত্র এবং দুধকর 
স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তহিত। অনেক সময়ে সামাজিক 
পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ তটে। ধন- 
লোভে পিশাচ পিশাচীরা পুল্রকন্যা বিক্রয় করে; 
লোকলজ্জা ভয়ে কুলকলঙ্কিণীরা তাহাদের বিনাশ 
করে; কুলকলম্ক ভয়ে হুখ|্িমাণীণা কন্যানস্তান বিনাশ 
করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সম্তান পরিত্যাগ 
করিয়া! যায। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও 
অতি ভয়ঙ্কর অধর্টের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে 
্বতঃন্্ঁ না হয়, মেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে 
করিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত মত স্কুরিত ও চরি- 
তার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃদ্ধিই ঈদৃশ 
হুখদ হয় না। হৃখকারিতায় অপত্যগ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি 
ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। । 
অপত্যপ্রীতি যম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দল্পতীগ্রীতি 


স্বজনপ্রীতি। ২৭৭ 


সম্বন্ধেও তাহা বলা! যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন 
ও রক্ষণের ভার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্মবরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্ে 
কর্ণু। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোগ 
সম্তাবনা। এজন তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামির প্রাণ- 
পাত করাও ধশ্বসঙ্গত। 

(২) স্বামির পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্ত 
উহার সেবা, ও হৃখসাধন তাহার সাধ্য। তাহাই 
তাহার ধর্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্ৃধন্ম সর্ঝশ্রেষ্ঠ এবং 
সম্পূর্ণ; হিদৃধন্থে স্ত্রীকে মহধর্্িণী বলিয়াছে। বদি 
দষ্পতীগ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে 
ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম) তিনি দ্বামির ধর্মের সহায়। 
অতএব স্বামির সেবা, তুখসাধন ও ধর্শের সহায়তা, 


ইহাই স্ত্রীর ধর্ম। 
(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্মীচরণের জন্য দম্পতী- 


প্রীতি। তাহা ম্মরণ রাখিয়। এই প্রীতির অনুশীলন 
করিলে ইহাও নিষ্কামধর্ম্ে পরিণত হইতে পারে ও 
হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্ম নহে। 
শিষ্য আমি এই দম্পতীপ্রীতিকেই পাশববৃত্ধি 
বলি, অপত্তাপ্রীন্থিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত 
৪ 


২৮৭ অহ্নীমন। ৃ 
কথাতেই ভুল। ধল্পতীপ্রীতি ব্যভীত কেবল পাঁশৰ 
বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 

শিষ্য। পণুস্থট্ি ত কেবল তদ্বারাই রক্ষিত হইয়া 
ধাকে? রে 

গুরু। পশুহটটি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু' মনুষ্য. 
কৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ পণুদিগের স্ত্রীদিগের 
আত্মরক্ষার ও আত্বপালনের শক্তি আছে। মনুযাস্ত্রীর 
তাহা নাই। অতএব মনুষ্জাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা 
সত্ীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রী্জাতির বিলোগের 
সম্ভাবনা । 

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসত্যাবস্থায় কিরূপ ? 

গরু । যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মন্দা পঞ্ুতুল্য, অর্থাৎ 
বিবাহপ্রধা নাই, দেই অবস্থায় টীলোক সকল আত্ম- 
রক্ষায় ও আত্পালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের 
প্রয়োজন নাই। কেন লা, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার অঙ্গে 
ধর্থের কোন স্বন্ধ নাই। মনুষ্য যতদিন সমাজতুক্ত 
না হয়, ততদিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর 
নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক 
সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্গতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর 
ভান সত্ববে না। ধর্মজ্ঞান ভিন ঈশ্বরে ভক্তি সত্ববে না; 





এবং যেখানে অন্য মনুষ্ের সঙ অন্ন কন সেখানে 
মনুষ্য গ্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সন্তবে না। অর্থাৎ অমজ্যা- 
বস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম স্তব নহে ।, 

ধ্শভন্ট সমাজ আবশ্যক) সমাজগঠনের গক্ষে 
একটি ঠ্রীথম প্রয়োজন বিনাহপ্রথা। বিবাহ প্রথার 
সবলমন্্র এই যে শ্বীপুরুষ এক হইরা সাংসারিক ব্যাপার 

ভাগে নির্াহ ক.রবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে মেই 
তাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ--পালন ও রক্ষণ। 
রী অনানারপ্রপ, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও 
বিরত। বহুপূরুষ পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাস 
বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। 
এ অবস্থায় পুরুষ স্স্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবস্থা 
_আীজাতির বিলোপ ঘটবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহা" 
দিগের সে শক্তি পুনরত্যামে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত 
হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার 
বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার 
সম্তাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে। 

শিষ্য। তবে গাশ্চাত্যেরা থে স্বীপুকষের সাম্যস্থাপন 
কৰিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র? 

গুরু। সাম্য কি মন্ভবে? পকষে কি প্রসব করিতে 


২৮২ অনৃশীলন। 


পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে 
স্ত্রীলোকের গল টন লইয়া লড়াই চলে কি? 

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে 
পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাছা। স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না? 

গুরু। কেন খাটিবে না? ঘ্বাহার যে শর্তি আছে, 
সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার 
শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক) পুরুষের স্তন্যপান 
করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক। | 

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলো- 
কেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কক্ষে 
বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে। 

গুর।। অভ্যামে ও অন্বশীলনে যে প্রভেদের কথা 
পৃর্কে বলিয়াছি। তাহা স্মরণ ক”; অনুশীলন, শক্তির 
অনুকূল; অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। . অন্নশীলনে শক্তির 
বিকাশ; অভ্যাসে বিকার: এ সকল অত্যা্ের ফল, 
অনুশীলনের নহে। অত্যাস। প্রয়োজন মতে কততব্য, 
অনুশীলন সর্কাত্র কর্তৃব্য। 

যাক। এ তত্ব ষেটুকু বলা আবশ্বক তাহা বলা গেল। 
এখন অপত্যত্রীতি ও দম্পতীপ্রীতি মন্বন্ধে কটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া ষমাগ্ধ করি। 


স্বজনপ্রীতি ২৮৩৫, 


প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যপ্রীতি স্বতঃন্কর্ঁ। দল্পতী- 
প্রীতি স্বতন্্ নহে, কিন্ত সবতনফ ইন্জরিয়তৃপ্তিলালমা 
ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃ্ক্তের ন্যায় 
বলবতী হয়। এই উদ্ভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে 
অতি ছৃর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট । অপত্যপ্রীতির স্যায় দুর্দম- 
নীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না 
সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয্ব রমণীয়। ইহাদের 
তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, 
কিন্ত এমন পরম রমশীয় বৃত্তি মনুষ্বোর আর নাই। 
বমণীয়তায়, এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃন্তিকে এতদর 
পরাভব করিষাছে, যে এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতী- 
প্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত কনিয। 
রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাবোর একমাত্র 
উপাদান বলিলেও বলা ষায়। 

তুতীয়তঃ মাধারণ মনষোর পক্ষে হুখকরও এই ছুই 
বৃত্তির তুলাও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকপ্রীতির 
সখ উচ্চতর ও তীব্রতর) কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন 
পাওয়া যায় না; মে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞান- 
সাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যগ্রীতির সুখ অনুশীলনমাপেক্ষ 


/ 
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নছে, এবং ধম্পতিপ্রীতির ুথ কিন্বত্পরিমাণে অনুশীলন 
সাপেক্ষ হইলেও মে অনুশীলন, অতি সহজ ও সৃখকর। 
এই মকল কারণে, এই ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের 
ঘোরতর ধর্মরধিঘ়ে পরিণত হয়। ইহারা পরম'রমণীয় 
এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 
মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ ছর্দমনীয়, 
এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্মগ্রা্িনী 
বৃদ্ধি। তখন ভক্তি প্রীতি এবং সমস্ত ধশ্ম ইহাদের বেগে 
তামিয়া যায়। এইজন্য মচরাচর দেখা যায়, যে মনুষ্য 
্রীপুত্রাদির ম্বেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধন্ন 
পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌। 
এই কারণে ধাহারা অন্যাসধন্খা-পম্বী) ভাহাদিগের 
নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্র'ত অতিশয় দ্বণিত। 
সাহারা স্্রীমাব্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি 
তোমাকে বুঝাইয়াছ্ছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্রীত্ি 
সমুচিত মাত্রায়, পরম ধর্ম। তাহ! পরিত্যাগ ঘোরতর 
অধন্্থ। অতএব সন্যাস ধর্মাবলম্বিদিগের এই আচরণ 
যে মহৎ পাপাচরণ তাহা। তোমাকে বলিতে হইবে নাঁ। 
আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ব বুকাইবার সময় তৌমাকে 
বুঝাইয়াছি। যে এই পাগ্নিধারিক প্রীতি জাগতিকগ্রীতিতে * 
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আরোহণ করিবার প্রথম মোপান। যাহারা এই মোপানে 
পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকপ্রীতিতে আরোহণ 
করিতে পারেনা। 

শিষ্য ।" যী? 

গুরু । যীশু বা শাকাসিংহের গ্যায় ধাহারা পারে। 
তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মঘষ্যে স্বীকার করিষা থাকে । 
ইহাই প্রমাপ যে এই বিধি বীণ্ড বা শাক্যসিংহের স্যার 
মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর 
বীণ্ড বা শাক্যসিংহ বদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ধপ্রবর্তক 
হইতে পারিতেন, তাহ! হইলে তাহাদিগ্ের ধার্থিকতা 
সম্পূর্ণতাপ্রাণ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুফ 
জীকৃষণ গৃহী। যীশু ব! শাক্যসিংহ অন্ন্যাসী--আদর্শ 
পুরুষ নহেন। 

অপত্যণ্রীতি ও দগ্পতীগ্রীতি ভিন্ন স্বজনগ্রীতির ভিতর 
আরও কিছু আছে । (১) যাহারা অপত্যস্থানীয় তাহারাও 
অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত অম্বস্থে 
আমাদের সহিত সম্বন্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, 
তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংমর্গজনিতই 











* পকৃষচরিত্র* নামক গ্রন্থে এই কথাটা বত্বমান গ্রন্থকার 
কর্তৃক সবিন্তাবে আলোচিত হইয়াছে | 
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হউক, আত্মপ্রীতির মন্গরসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি 
প্রীতি মচরাচর জশ্শিয়া৷ থাকে। (৩) এইরূপ শ্রীতির 
সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুট্বাদি ও প্রতিবাজিগণ- 
প্রীতির পাত হয়, ইহা! প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তারকথন 
কালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংমর্গে 
আমরা পড়িয়া থাকি, যে তাহার! আমাদের স্বজনমধ্যে 
গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া ভাম্‌রা 
তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই 
বন্ধপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে। 

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকষ্ট ধর্ম। সাম- 
ঈশ্ভের সাধারণ শিয়মের বশবস্তাঁ হইয়া ইহার অনুশীলন 
করিবে। 


চুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।_্বদেশপ্রীতি| 


গুর। অনুশীলনের উদ্েশ্ট। সমস্ত বৃত্তিগুলিকে 
ুরিত ও গরিণত করিয়া, ঈ্রমূখী বরা। ইহার মাধন, 
কমমীর গঙ্ষে। ঈখরোদিট কর্ম। ঈশ্বর মর্বৃতে আছেন, 
এজন্য মমন্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া 
উচিত। জাগতিকগ্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকত 
দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ণের | সমস্ত জগৎ 
কেন আপনার মত তাল বাদি? ইহা ঈশ্বরোনিটট কর্ণ 
বলিয়া । তবে, যদি এমন কাজ দেধি যে তাহাও 
ঈ্বরোদিষ্ট। কিন্তু এই জাগতিকপ্রীতির বিরোধী; তৰে 
আমাদের কি করা কর্তব্য? যদি দুই দিক বজায় না 
রাখা যায়, তবে কোন দিক অবল্বন করা কর্তব্য! 

শিষ্য। মেস্থুলে বিচার করা কর্তব্য । ঝিঠারে যে দিক 
খর হইবে, মেই দিক অবলম্বন করা কর্তবা। 


্ ২৮৮ অনশীলন। 

গুরু । তবে, যাহা বলি, তাহা! শুনিয়া বিচার কর। 
ঘম্পতী-গ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার মময়ে বুঝাইয়াছি, যে 
সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পণুজীবন আছে মাত্র, 
সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজের 
তিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেই অত্যুক্তি 
হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধশ্মধ্বংস। 
এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধবংস। তোমার 
যায় হুশিক্ষিতকে কট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 
বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য। নিপ্রয়োজন। বাচম্পতি মহাশয় দেশে 
থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপন্তি উত্থাপিত করার তার 
তারে দিতাম। ৃ 

গুরু । যদ্দি তাহাই হইল, :দ মমাজধ্বংসে ধর 
ধ্বংস এবং মন্থষে)র সমস্ত মঙ্গলের ধর্ংস। তবে, সৰ 
রাখিয়। আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এইজন্ত 
[16796 51067001 বলিয়াছেন, “16116 0106 
50019] 0108019]) 07050, 95 810 000) 12010 29০৮ 
076 11565 01105 0710 অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষা 
দেশরক্ষা ব্রেধর্্ম। এবং এইজন্তই সহজ সহ ব্য 
আত্মগ্রাণ বিমর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চে করিয়াছেন।? 


নদেশ গ্রীতি। ২৮১ 


যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষ] শ্রেষ্টধর্শ, 
সেই কারণেই ইহ। স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেইধর্্ব। 
কেন না, তোয়ার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্ত অংশ মাত্র, 
সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়। 

আত্মরক্ষার ন্যায়, ও স্বজনরক্ষার ম্যায় শ্বদেশরক্ষ 
ঈশ্বরোদিই্ কর্ণ, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের 
উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বাঁ অধঃপতিত 
হইয়া কোন গরস্থলোলুগ গাপি্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত 
হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। 
এইজন্য মর্বতৃতের হিত্তের জন্ত সকলেরই ন্বদেশরক্ষণ 
কর্তৃব্য। 

বদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও ব্বজনরক্ষার না 
ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম হয়, ভবে ইহাও নিষ্ধাম কর্থে পরিণত 
হইতে পারে। ইহা যে আত্বরক্ষ। ও স্বজন রক্ষার অপেক্ষা 
সহজে নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, 
তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুধাইতে হইবে না। 

শিষ্য। প্রশ্নটা উখাপিত করিয়া আপনি বলিয়া- 
ছিলেন) “বিচার কর।” এক্ষণে বিচারে, কি নিপন্ন 
হইল? 

গুরু। বিচারে এই নিপন্ন হইতেছে, যে সর্বভূতে 
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সমদুষ্টি যাদূশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম, আত্মরক্ষা স্বজন- 
রক্ষা! এবং দেশরক্ষণ। আমার তাদুশ অনুষ্ঠেয় কর্ম। 
উভঘ্বেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে গরম্পর 
বিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দিক গরু তাহাই" দেখিবে 
আত্মরক্ষা, স্বজন রঙা) দেশরদ্ষা-জগত্রক্ষার জন্য শ্রয়ো- 
জনীয়, অতএব সেই দিক অবলম্থনীয়। 

কিন্ত বস্কতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা 
সজনপ্রীতি বা দেশশ্রীতির লোন বিরোধ নাই। যে 
আক্রমণকারী তাহা হইতে আতর" করিব, কিন্ত তাহার 
প্রতি প্রীতিশুন্ত কেন হইব ? পল '* চোরের উদাহরণের 
দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝ':--স্ছ। আর ইহাও 
ন্মাইদাছি' যে জাগতিক প্রীতি ' .. সর্বত্র সমদর্শনের 
এমন তাত্পধ্য নহে, যে পড়ি মার খাইতে হুইবে। 
ইহার তাৎপর্য এই, যে যখন 2২1৮ই আমার তুল্য, 
তখন আমি কখন কাহারও চা? করিব না। কোন 
মনুষ্যেরও করিব না এবং ধোন গযাজেরও করিব না। 
আপনার সমাজের যেষন সাধ্যানুশরে ইষ্টসাধন করিব, 
সাধ্যানুসারে গর-যমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধনকরিব। 
মাধ্যানুমাবে। কেন না কোর দমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য 
কোন সমাজের ইষ্টসাধ্ন বরিব না। পর-সয়াজের 
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অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিৰ 
না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়! কাহারেও 
আপনার সমাজের ই্মাধন করিতে দিব না। ইহাই 
বথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক শ্রীতি ও দেশ- 
প্রীতির আমপ্রস্ত। কয় দিন পুর্বে তুমি যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর গাইলে। বোধ 
করি তোমার মনে ইউরোপীয় চ৪৮1069) ধর্মের কথা 
জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি 
তোমাকে যে দেশ প্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় 
1১8010091) লহে। ইউরোপীয় [১9105 একটা 
(থারতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় [8010৩ 
ধর্মের তাৎপর্য এই, যে গ্র-সমাজের কাঁড়িয়। ঘরের 
সমাজে আনিব। স্বেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য 
সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়। তাহা করিতে হইবে। 
এই দুরন্ত 2901969 প্রভাবে আমেরিকার আদিম 
জাতিমকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর 
ভারতবর্ষে যেন তারতবধাঁয়ের কপালে এক্নপ 
দেশবাংসল্য ধর্্ব নালিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্বের 
সুলতবকি বুঝিলে ? 

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে মনুষ্যের সকল ডি গুলি অন্ধ. 


১ 
২৯২ অনুশীলন। 


শীলিত হইয়া ঘন ঈশ্বরানবর্তিনী হইবে, মনের সেই 
অবস্থাই ভক্তি। 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি । কেন না, ঈশ্বর 
সর্ধভূতে আছেন। 

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্্রে আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি 
এবং দ্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। 
আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই 
সকল বৃত্তিকে নিষ্ষামতায় পরিণত করিতে আমরা যদ 
করি না এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে। 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর 
ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্্ম। যধন 
ঈশ্বরে তক্তি এবং সর্বালোকে প্রীতি এক; তখন বলা 
যাইতে পারে, যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিঃ, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ধর্ম! 


গুরু। ইহাতে ভারতবর্ায়দিগের সামাজিক ও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে । ভারভবষাঁয়- 
দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব লোকে সমদৃষ্টি ছিল। 
কিন্তু তাহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে 
ঢুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামগ্তযুজ 
অনুশীলন নহে। দেশশ্রীতি ও সার্ধলৌকিক প্রীতি 
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উভধের অনুশীলন ও পরম্পর সামগ্রস্ত চাই। তাহা 
ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আমন 
গ্রহণ করিতে গারিবে। 

শিষ্য ভারত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনত 
বুঝিতে পারিলে, ও কার্ধে পরিণত করিলে পথিবীর সর্ব 
শেঠ জাতির আমন গ্রহণ করিবে, তদিষয়ে আমার 
অনুমীত্র মন্দেহ নাই। 


পঞর্চবিংশতিতম অধ্যায়।-_পশুপ্রীতি। 


গুরু। শ্রীতিতত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি 
আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্ৃধর্শ যে শ্রেষ্ট 
তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই শ্রীতি- 
তত্ব যাহা তোমাকে বুঝাইলীম, ইহার ভিতরেই তাহার 
কত উদ্দাহরণ পাওয়া যাইছে পাঁরে। হিন্দৃদিগের 
জাগতিক শ্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই 
ইহার চমতকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্ম্েও সর্ব 
লোকে শ্রীতিষুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত 
মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিনুধর্শের এই 
জাগতিক গ্রীতি জগত্বত্বে দু বন্ধমূল। ঈশ্বরের সর্দ- 
ব্যাপকতায় ইহার ভিততি। হিন্দুদিগের দক্পতি্ীতি 
সমালোচনা আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া: 
যায়) হিনুদিগের দম্পতিগ্রীতি অন্য জাতির আদর্শশ্থল ; 
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হিনুধর্থ্ের বিবাহপ্রধ। ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে 
প্রীতিতত্ব শ্রটিত আর একটি প্রমাণ দিব। 
ঈশ্বর সর্ধভৃতে আছেন। এইজন্ত সর্বভূতে সময 
করিতে' হইবে। কিন্তু টি বলিলে কেবল মনুষ্য 
বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্কভূতান্তর্গত। অতএব 
পণ্ুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ 
প্রীতির পাত্র, পণুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইবূপ 
অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দৃধর্শে ও 
হি্দধর্্ন হইতে উৎপর বৌদ্ধ ধর্মে আছে। 
শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, 
না হিনুধর্্ন বৌদ্ধধর্ম হইতে পাইয়াছে ? 
গুরু । অর্থাৎ ভোমার জিজ্ঞাম্ত যে ছেলে বাঁপের 
বিষয় পাইয়াছে, না বাঁপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে ? 
শিষ্য। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায় £ 
গুরু । যে প্রকৃতির গতিবিকুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, 
প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 
শিষ্য । কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 
খরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট । 


বাবু চন্্রনাথ বনু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পু্তিকা দেখ । 


টি 


$ 
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তাহা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষত শ্রুতি উদ্ধত করিয়া 
প্রমাণ দিয়াছি, যে অর্ধভুতের যে সায়্য, ইহা প্রাচীন 
বেদোক্ত ধর্থ। ্‌ 

শিষ্য। কিন্ত বেদে ত অথমেধাদির বিধি আছে | 

গুরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রধীত 
একখানি গ্রন্থ হইত, তাহ! হইলে নাহয় বেদের প্রতি 
অসঙ্গতি দৌষ দেওয়]! যাইত। [01775 1000179১ 
সঙ্গে হবট শ্পেন্ষরের সঙ্গতি ধোজা যতদূর সঙ্গত, 
বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির অন্ধানও ততদৃর 
সঙ্গত। হিংসা! হইতে অহিংসায় ধর্দের উন্নতি। যাক্‌। 
হিনদুধর্মাবিহিত “পশুদিগের প্রতি অহিংসা” পরম রমণী 
ধর্ম । যছ়ে ইহার অনুশীলন করিতে। অহিন্দুরা যত 
ইহার অনুশীলন করিয়া! থাকে। খাইবার জন্য, বা চাদের 
জন্য, বা চড়িবার জন্য যাহার গো মেষ অশ্বাদির 
পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি 
না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, ভথাপি কত 
যত থৃষ্টানের। কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের 
কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল 
পুষিয়া অপত্যহীনত[র দুঃখ নিবারণ করে। একটি পদ্ম 
পৃষিয়া কেনা সুধী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি 
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গ্রন্থে পড়িয়াছিলায,-"যে বাড়ীতে দেখিবে পিঞ্নরে পক্ষী 
আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ 
আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্ত বিজ্ঞ মানুষের 
কথা বটে" 

পশুদিগের মধ্যে গে। হিন্দুদিগের বিশেষ শ্রীতির পাত্র। 
গোকুর তুলা হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই 
নহে। গোছুগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাংস 
তোজন করে না । ষে অন্ন আমর! ভোজন করি তাহাতে 
পুষ্টিকর (17100950083 ) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না 
ধাইলে মে অভাব মৌচন হইত না। কেবল গোক্ুর দুগ্ধ 
খাইয়াই অমার| মানুষ এমন নহে) যে ধান্যের উপর 
আমাদের নির্ভর, তাহার চাসও গোক্ুর উপর নির্ভর__ 
গোরই আমাদের অন্বদাতা। গোরু কেবল ধান্য উত্পাদন 
করিষাই ক্ষান্ত নহে; তাহ মাঠ হইতে গ্রোলায়, গোলা 
হইতে বাজারে; বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া ঘায়। 
ভারতবর্ষের সমস্ত বহন কাধ্য গৌরুই করে। গোক্র মরিয়াও 
দ্বিতীয় দরধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্ষের দ্বারা ও 
চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্ধে বলে, গোকু হিন্দুর 
দেবতাঁ; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। 
বুরিদেবভা ইন্ত্র আমাদের ষত উপকার করে, 


$ 
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গৌরু তাহার অধিক উপকার কৰে। ইন্ত্র যদি পুজাহ 
হয়েন, গোরুও তবে পৃজীর্থ। যদি কোন কারণে বাঙ্গাল! 
দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও 
লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিল, মুমলমানের 


. দেখাদেখি গোর ধাইতে শিথিত, তবে হয় এতদিন হিন্দৃ- 


নাম লোপ পাই, নু হিন্দুরা অতিশঘ্ব দুর্দশাপনন হইয়। 
থাকিত। হিন্দুর আহিৎস! ধর্মই এখানে হিনুকে রক্ষা 
করিয়াছে । অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। 
পশুুগীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিনূর এ 
উপকার হইয়াছে । 

শিষ্য । বাঙ্গালার অর্ক কুষক মুসলমান । 

গুক্ক। তাহারা হিন্দুজাতিসস্তুত বলিয়াই হউক। 
আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জনাঁই হউক, আচারে ত 
তাহারা হিন্দ। তাহারা গোকু খায় না। হিন্দু বংশসত্তত 
হইয়া যে গোর খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষ্। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুর 
জন্মাস্তরবাদী ; তাহারা মনে করে, কিজানি আমাদের 
কোন পূর্বপুরুষ দেহাত্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পণ্ড, হইয়া 
আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দ়াবান্‌। 

গরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দভে 


পশ্ুপ্রীতি। ৪ 


(গাল করিয়া ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্ৃধর্দের মন 
কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দভ চিনিতে 
গারিব। 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।_দয়া। 


গুরু। তক্তিও প্রীতির গর দয়া। আর্তের প্রতি 
যে বিশেষ প্রীতিতাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন 
ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অস্তর্গত। যে 
আপনাকে সর্ধডভূতে এবং সর্ধভূতকে আগনাতে দেখে, 
মে সর্ধডুতে দয়াময়। অতএব ওভ্ভির অনুশীলনেই 
যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই 
দয়ার অনুশীলন। ভি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধন্মে এক 
শৃত্রে গ্রধিত--পৃথক্‌ করা খায় না। হিন্ধর্শের মত 
সর্বাগ্নসম্পন্ন ধন্মু আর দেখা যায় না। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃধক অনুষীলন হিন্দধর্দে 
অনুস্াত হইয়াছে। ৰ 

ওক। ঢূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ । দয়ার অনুশীলন যত 
গুনগুন; অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। 


দয়া ] ঘটিত এ 


ষাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিনুধর্শের 
এই সকল উপদেশে দয়! কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, 
যত দান শব্দ ব্যবইত হইয়াছে । দয়ার অনুশীলন দানে, 
কিন্ত দনি'কথাট1 লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। 
দান বলিলে মচ্াচর আমরা অন্নদান, বস্দান, ধনদান, 
ইত্যাদিই বুঝি। কিন্ধ দীনের একপ অর্থ অতি জক্ীর্ণ। 
দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাপ। ত্যাগ ও দান পরম্পর 
প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শবও অনেক 
স্থানে ব্যবন্ধত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল 
ধনত্যাগ বুঝ। উচিত নহে। জর্ধপ্রকার ত্যাগ_ আত্ম- 
ত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে । অতএব যখন দানধন্ম 
আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পধ্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট 
হইল বুঝিতে হইবে। এইবূপ দানই ষথার্থ দয়ার 
অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, 
তাহার অত্যক্সাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে 
তাহাকে দয়] করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশস্ব 
হইতে এক গণ্ডুষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন 
প্রকার দস্কেচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও 
কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্থ 
ছইল না। এবপ দান যেনাকরে, সে ঘোরতর গরাধম 
৮১, 
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|বটে, কিন্তু যে করে সে একটা বাহাছুর নয়। ইহাতে 
ৃ সব বৃত্তির প্রন্কত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া 
।পনের উপকার করিবে, তাহাই দান। ৰ 
শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির 
অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন 
সুখের উপাষ ধর্ম 
গুরু। যে,বৃত্তিকে অন্তশীলিড করে, তাহার ফেই 
কই পরম পবিত্র হ্বথে পরিণত হব শ্রেষ্ঠ রত্তি গুলি. 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি' লক্ষণ এই, ইহাদের 
অনুশীলনজনিত দুঃখ-সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি 
মকল ছুঃখকেই মুখে পরিণত করে। মুখের উপায় ধর্খুই 
বটে, আর সেই ষে কষ্ট, সেও যত 'ধন আত্মপর তেদ- 
জ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক ৩।হাকে কষ্ট নাম দেয়) 
ফলতঃ ধন্মানুমোদিত ধে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত 
সামস্বযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশরানি- 
মোদিত; এজন্য নিষ্কাম হইয়] তাহার অনুষ্ঠান করিবে। 
সায়ঞল়াবিধি পূর্বে বলিয়াছ্ছি। 
এমণে দানধর্থ ষে তাবে সাধারণ হিশৃশান্্কারদিশ্ের 
সবার স্থাপিত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে আমার কিছু বলিষার, 
জাছে। হিন্দ ধর্থের মাধারপ খান্ত্রকারেরা (মকলে নছে) 
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বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজম্য ধান করিবে। 
এখানে “পুথ্য”"- আর্গীদি কাম্য বস্ত লাভের উপায়। ছ্ছান 
করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এইজন্য দান করিবে, 
ইহাই সাধারণ হিন্দশীস্রকারের ব্যবস্থা । এরপ দানকে 
ধর্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ 
মূল্য দিয়া বর্ণে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের 
জন্য টাক! দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্থ নহে, 
বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দ্বীনকে ধর্ম ধলা ধর্মের 
অবমাননা । 

দান করিতে হইবে, কিন্ত নিষ্ধাম হইয়া দান করিবে । 
দয়াবুত্বির অনুণীলনজন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে, 
শ্রীতিবৃদ্িরই ঘনুশীলন, এবং শ্রীতি তক্তিরই অনু- 
শীলন, অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য 'দান 
করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও ্র্ভিতে ধর্ম, অতএব 
ধর্দার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বার্থ নছে। উপর 
সর্পভতে আছেন অতএব সর্ধভূভে দান করিবে; যাহা 
ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে মর্ধস্বদানই মনুষ্য- 
ত্বের চন্রম। অর্কভৃভে এবং তোমাতে 'অভেদ, অডএর 
তোয়ার সর্ষন্ধে তোমার, এব অর্বলোফের অধিকার; 
হাহা সর্বলোকের তাহা সর্দলোকক্ষে দিবে। ইহা 


রা 


$ 
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বথার্থহিনূধন্মের অনুমোদিত, শীতোক্ত ধন্মের অন্নমোদিত 
দীন। ইহাই যথার্থ দ্ানধর্্মদ। নহিলে তোমার অনেক 
আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। 
বিশ্বয়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে 'তাহাও 
দেয় না। 

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে £ দানের 
কি পাত্রাপাত্র নাই £ আকাশের সূর্ধ্য সর্ধত্র করবর্ষণ 
করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া 
যায়। আকাশের মেঘ সব্ধত্র জলবর্ষণ করেন বটে, 
কিজ ভাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায় । বিচার- 
শূন্য দানে কি সেন্ূপ আশঙ্কা নাই £ 

গুরু। দান, দয়াবৃভ্তির অনুশীল% জন্য। যে দয়ার 
পাত্র ভাহাকেই দান করিবে। এষ আর্ত মেই দয়ার পাত্র, 
অপরে নহে । অতএব যে আর্ত তাহাকেই দ্রান করিবে 
অপরকে নহে। মর্দভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন 
বুঝীয় না যে ষাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ- 
মোচনার্থ আক্মোতসর্গ করিবে । তবে, কোন প্রকার দুঃখ 
নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না।, যাহার 
দারিদ্্যহঃখ লাই, তাহাকে ধনদান বিধেষ়্ নহে, যাহার 
রোগছূঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা! 


দয়া । ৩ 


বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ 
বুদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, 
পৃথিবীতে যাহীরা সংকাধ্যে দিনযাপন করিতে পারে 
তাহারাও. ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে 
সংসারে আলম্ত বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়। বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে, অনেকে তাই তাবিয়া কাহাকেও দান করেন 
না। তাহাদের বিবেচনায় সকল তিক্ষকই আলম্ত 
বশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই ছুই দিক্‌ ৰাঁচাইদা 
দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জনী ও কার্ধযকারিণীবৃত্তি 
বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন 
নহে। কেন ন! তাহার! বিচারক্ষম অথচ দয়াপর | অভ- 
এব মনুয্যের মকল বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না। 

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান জঅন্বন্ধে যে ভগবহুক্তি 


জাছে, তাহারও তাঁংপধ্য এইবপ। 
দাতব্যমিভি যদ্দানং দীয়তেহনৃপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্ৃতং॥ 
বত, প্রত্যুপকারার্ধং ফলযুদিস্ঠ বাঁ পুন: 
* দীয়তে চ পরিকিইং ভদ্দানং রাজনং স্বৃভ, ॥ 
" অদেশকালে যদানমপাত্রে গাষ্চ দীয়তে। 
অনৎকৃতমবজ্ঞাক্ছং ভঙামসমুদাতং ॥ 


৬০৬ খনৃশীলন। 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় ষে দান, যাহার 
প্রত্যুপক'র করিবার সম্তাবন। নাই ভাহাকে দান, দেশ 
কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দ্বান। তাহাই সাত্বিক 
দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে 
যে দ্বান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দ্বান করা যায়, তাহা 
রাজম দান। দেশ কাল পাত্র বিচার শূন্য যে দ্বীন, 
অনাদরে এবং অবজ্ঞাঘুক্ত যে দান, তাহা তামম দান।” 

শিষ্য । দানের দেশ কাল পাত্র কিক্ধপে বিচার করিতে 
হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি? 

গুরু। গীতায় নাই, কিন্ত ভাষ্যকারের] সে কথা 
বলিয়াছেন। ভাধ্যকারদিগের রহস্ত দেখ। দেশ কাল 
পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার ধ'প্তবিক একটা বিশেষ 
ব্যাধ্যা প্রয়োজন করে না। অর্ষল কর্শুই দেশ কাল পাত্র 
বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ 
কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর 
সাত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা 
বুঝিবার জন্য হিলুধর্থের কোন বিশেষবিধির প্রয়োজন 
করে না, বাঙ্গাল! দেশ দুর্ভিক্ষে উৎমন্ন যাইতেছে, মলে 
কর মেই সময়ে মাঞচেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ--শিল্পী- 
দিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার 


| এ 
ধাকিলে, ছুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, 
না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহ 
না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চে্টরে দিই, তবে দেশ- 
বিচার হহ্ন না। কেন না, মাঞ্চে্টরে দিবার অনেক 
লোক আছে, রা্গালাক্ব দ্রিবার লোক বড় কম। কাল- 
বিচারও এ রূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার 
প্রাপপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে 
ভুমি রাজদণ্ডে দ্র্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে 
প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। গাত্র- 
বিচার অতি সহজ-প্রায় সকলেই করিতে পারে। 
ছুঃধীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাছে 
না। অতএব “দ্বেশে কালে চ পাত্রে ৯" এ কথার 
একটা সুক্ষ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই--ঘে উদ্দার 
জাগতিক মহানীতি সকলের হৃঘয়গত, ইহা তাহারই 
ন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারের৷ কি বলেন তাহা দেখ। 
“দেশে”--কি না “পুণ্যে কুকক্ষেত্রাদৌ ।” শঙ্করাচার্য 
ও শ্রীধর স্বামী উদ্য়েই ইহা বলেন। ভার পর “কালে 
কি?” শঙ্কর বলেন, “ সংক্রান্ত্যাদৌ ”--শ্রীধর বলেন, 
গ্ন্থণাদো।” পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, “যড়মবিদ্বেদ 
পারগ ইত্যাদৌ৷ আচারনিষ্ায়"-_শরীধর বলেন, "পাত্র, 
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৮৪ 
ভূতায় তগংব্রতাদিসম্পনায় ত্রাহ্মণায়।' সর্ধনাশ ! আমি 
যদি স্বদেশে. বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের 
মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী পীড়িত কাতর এক 
জন মুচিকি ডোমকে কিছু দান করি, তধে (স' দান, 
'গবদ্রভিপ্রেত দান হইল না! এইবূপে কখন কখন 
ভাষাকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদ্দার এবং 
সার্বলৌকিক যে হিন্ধর্ম, তাহা অতি অস্থীর্ণ এবং 
অনুদার উপধন্ে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচাধ্য 
ও শ্রীধর স্বামী যাহ। বলিলেন, তাহা ভগবদ্ধাক্যে নাই। 
কিন্ত তাহ! ম্মৃতিশান্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির 
অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্মকে অনুদার 
এবং মন্ীর্ঘ করিয়! ফেলিলেন। এই মকল মহা! প্রতিতা- 
সম্পন্ন, সর্ষশান্ত্রবিৎ মঙ্ামহোগাধ্য'ণণের তুলনায়, 
আমাদের মত ক্র লোকেরা পর্বতের নিকট বালুককণা 
তুলা, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে_ 

কেবলং শান্্রমাত্রিতা ন কর্ধ'যো| বিনির্য। 

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্্হানিঃ প্রজায়তে॥ * 

ব্না বিচারে, ঝষিধিগের বাক্য সকল মস্তকের র উপর 


দ্য ১২শ অধ্যায়) ১১৩পঙ্সোকের টাকায় কুক ধু বৃহ 
"্পৃভি বচন। 


১ 





দয়া। ৩ 


এঢকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃ্বলা। অধম এবং 
ুর্দশায় আদিয়। পড়িয়াছি। এখন আর বিন| বিচারে 
বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুমারে মকলেরই 
বিচার করা উচিত। নহিজে আমর! চদনবাহী গর্দভের 
অবস্থাই ভ্মে গ্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই গড়ি 
হইতে ধাকিব-চন্দনের মহিমা কিছুই বুষিব না। 

শি্য। তবে এখন, ভাষাকারদিগের হাত হইতে 
হিন্ধর্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্ধ্য। 

গক। গ্রাটীন ধষি এবং গগিতগণ অতিশয় গ্রতিভা- 
সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি 
করিবে, কদাগি অমর্ধ্যাদা বা অনাদর করিবে না। তৰে 
ঘেখানে বুঝিবে, যে তাহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভি- 
গ্রায়ের বিরুদ্ধ, মেধানে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া) 
ঈশ্বরাডিগ্রাধেরই অনুধরণ করিবে। 


মন্তবিংশতিতম অধ্যায় ।_চিত্ররপ্জিনী বৃত্তি | 


শিষা। এক্ষণে অন্যান্য কার্ঘ্যকারিণীবৃত্বির অনু 
_ শীলনের পদ্ধতি গুনিতে ইচ্ছা করি 

গুরু । সে দকলবিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অন্- 
গত। আমার কাছে তাহ| বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন 
নাই। খারীরিকীরৃত্তি বা জ্ানার্জ পতি সম্বন্ধেও 
আমি কেবল মাধারণ অনুশীলনগদ্ধ£॥ বলিয়া দিয়াছি, 
বুিবিশেদ মধন্ধে অন্তুণীজনপন্ধতি কিছু শিখাই নাই। 
কি প্রকারে শরীরকে বশাধান করিতে হইবে। কি প্রকারে 
অন্তরশিক্ষা বা অশ্বনঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে 
মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে, ৰ| কি প্রকারে বুদ্ধিকে 
গণিহশান্তরের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বমি নাই। 
কারণ মে মকল শিক্ষাতত্বের অন্তর্ত। অুশীলন 
তত্র স্থূল মর্ম বুঝিবার জন্য কেবল মাধারণবিধি 


চিত্তরক্সিনী বৃত্বি। ৩৯১ | 


জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী 
বস্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্ধ্যকারিণীবৃন্ভি 
সম্বন্ধে সেইরূপ কথ! বলাই আমার উদ্দেশ্ট। কিন্ত 
কাধ্যকাবিণীবৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারপ বিধি, 
তাহ! তক্তিতত্বের অন্তর্ঘত। শ্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
দয়া, প্রীতির অন্তর্গত) সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির 
উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্ম আমি 
তক্তি, রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ 
সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি 
নির্বাচন কর! আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। 
শারীরিকী জ্ঞানার্জনী বা কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে 
আমার যাহা বক্তব্য তাহ] বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্ত" 
রঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই. থে 
চিন্তরঞ্জিনী বৃন্তি গুলির অনুশীলন বিশেষজ্ূপে উপদিষ্ট 
হয় নাই। কিন্তু ভাই বলিয়া কেহ এমত ফিদ্ধাস্ত 
করিতে পারে না, যে প্রাচীন ধর্বেত্বারা ইহার আবশ্বা- 
কতা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পুজার পুষ্প, 
চন্দন, মালা, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ গুল; মৃত্য, গীত, বাদ্য 


জং অনুশীলন। 


প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্ট তক্তির অনুশীলনের সঙ্গে 
চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের মন্মিলন অথবা এই 
সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন প্রাচীন গ্রীকদিগের 
বর্ণে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় -্ীটধর্থে 
উপামনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীকৃত্তি সকলের ক্ষতির ও 
পরিতৃপ্রির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্‌ বা রাফেলের 
চিত্র, মাইকেল এপ্জিলো! বা ফিদিয়মের তাস্কর্ধা, জর্দা 
ণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের মঙ্গীত, উপাসনার 


সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্মের গদে উৎসর্গ করা 
হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা) 
সঙ্গীত, উপাসনার সহায়। 

শিষ্য। তবে এমন হইতে আরে, প্রতিমাগঠন। 
উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরগ্সিণীবৃত্তির তৃপ্তির 
আকাজ্কার ফল। 

গুরু। একথা সঙ্গত বটে,* কিক প্রতিমাগঠনের 
 *এ বিষয়ে পূর্বে যাহা, ইংরাজিতে বত্তমান লেখক কর্তৃক 
লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিষ্ে উদ্ধত কর] যাইতেছে। 
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চিত্তরঞ্জিনী বৃততি। রথ 


যে অন্য কোন মূলও নাই. এমন কথ! বলিতে পার না। 
প্রঠিমানুঙ্গার উৎপত্তি কি তাহ! বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রব্দ্যা, জাস্কর্ধা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্রঞ্মিনী- 
বৃত্তির ক্ষতর্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও 
রোমকে ধর্মের সহাক়, কিন্ত হিন্দুধর্শেই কাব্যের বিশেষ 
সাহাষ্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য 
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এই শ্তত্ব হবেথক বাবু চগ্্রনাথ বসু নবজীবনের “যোড়শো- 
গচারে পৃক্জা" ইত্যাদি শীধক প্রবন্ধে এক্সপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী 
করি বুঝাইগ়াছেন যে, আমার উপরি$ত ছুই ছত্র ইংরেকিৰ 
অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না। 


৭ 


৩১৪ অনৃলীলন। 


কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে 
প্রধান ধর্মগন্থ। বিঞু। ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য 
আছে, যে অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়॥ অতএব 
হিদ্দৃধর্্ে যে চিত্তরগ্রিনীবৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনো- 
যোগ ছিল এমন নহে। তবে ঘাহা পূর্বে বিধিবদ্ধ না 
হইয়া কেব লোকাচারেই ছিল, তাহ! এক্ষণে ধর্শের 
অংশ বলিয়। বিধিবদ্ধ করিতে ছইবে। এবং জ্ঞানা- 
র্ঞানী ও কার্ধ্যকারিণীনৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য 
কর্তৃব্, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেইরূপ অন্তশীলন ধর্মশান্তে 
দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইরে। 

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে 
ঘে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহার হিংসা করিবে না) 
দান করিবে, শাস্তাধায়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, মেইবূপ 
আপনার এই ব্যাধ্যান্ুসারে ইহাও বিহিত হইবে, যে 
চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, নৃত্য, শীত, বাদ্য এবং কাব্যের 
অনুশীলন করিবে? 

গুরু। হা। তিনি 

শিষ্যা। বুঝিলাম না। 
. শুরু । বুঝ । জগতে আছে কি? 

শিব্য। যাহা আছে, তাই আছে। 


চিত্বরপ্মিনী বৃষ্ধি। ৩১৫ 

গুরু" তাহাকে কি বলে? 

শিষ্য । সঙ। 

গুরু । ঝা মত্য। এখন, এই জগং ত জড়পিণ্ডের 
দমন্টরি। 'জাগতিক বস্থ নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ 
গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও 
না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে গাও না? 

শিষ্য। পাই। 

খরু। কিসে দেখ ঃ 

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্বচনীয় শক্তিযাহাকে 
স্পন্সর [150001)16 70011) 8916 বলিয়াছেন, 
ডাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত 
উৎপন্ন হইতৈছে এবং তাহীতেই সব বিলীন হইতেছে । 

গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বল! যাউক | সেই 
চৈতন্তরূপিননী ঘে শক্তি তাহাকে চিংশক্তি বলা যাউক। 
এখন বল দেখি, তে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? 

শিষ্য। ফলত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। 
ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্বচনীয় এঁক্য। 

গুরু । বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে 
এই জনির্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি? 

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা৷ জীবের হ্খ। 


১ 
৩১৬ অনৃশীল্ন। 


গুরু। তাহার নাম দাও আননদ। এই বচ্িদা- 
ননদকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব 'কি 
প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া! দেখ। প্রথম, সং 
ঘর্থাং যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কিপ্রকারে ? 
[শিষ্য । এই "সং" অর্থে, সতের গুণও বটে? 

খুরু। হা, কেন নামেই সকল গুণও আছে। 
তাহাই ষত্য। 

শিষ্য । তবে সৎ বা মত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে 
হইবে। 

গুরু । প্রমাণ কি? 

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। নয প্রমাণ আমি 
অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গুরু । ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। 
অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। * প্রত্যক্ষ জ্ঞানে- 
দিয়ে দ্বার] হইয়। থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য 
ইন্ত্িয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সঙ্ছন্দ- 
তাই যথেষ্ট। ভার পর অনুমানজন্য জ্ঞানার্জনীবৃত্ি 
সকলের ষমুচিত ক্কর্তি ও পরিণতি আবন্তক। এগ্রানা- 


দন পপসপকস ৮৯ 





* সকল জান প্রভাক্ষমূলক নহে ইহ তগবদীতার টা ধান 
গিয়াছে--পুনরুক্তি অনাবস্ঠক । 


চিন্বরি নী বৃত্তি| ৩১ 


্জনী বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলিকে হিন্দদিগের দর্শন 
শান্ত মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নামবুদ্ধি বুলা হইয়াছে। এই মনও বুদ্ধির গ্রভেদ 
কোন 'কোন ইউরোগীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা 
এবং বিচারিক বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার 
সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত 
ন্তিগুলির ক্ষতিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই 
সদ্ধ্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে? 

শিষ্য । দেও অনুমানের দ্বারা । র 

গ্রকু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা 
বিচারিক! বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের 
দারা। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা 
এবং চিংকে জানিবে ধ্যানের ছারা । তার পর আনন্দকে 
জানিবে কিমের দ্বারা? এ: 

শিষ্য । ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের 
বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না--অনুভব করি, 
ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য । ৮ 
অতএর ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই। 

গুরু। মেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবত্তি। তাহার সম্যক 
অনুশীলনে এই সঙ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্মর মচ্চি' 


৩4৮ অনুশীলন| 


দাননের সম্পূর্ণ সবরূপানুভূতি হইতে গারে। তগ্থযতীত ধর্ম 
অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম, যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অন্ু- 
শীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। আমাদের ফবর্বা নন মম্পন্ন 
হিনদধর্শের ইতিহাস আলোচনা। করিলে দেখিতে পাইবে, 
যেইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে 
স্বাঙ্বসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ধঙ্থেদ- 
সংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান, 
বা উপকারী, বা হুন্দর, তাহারই উপাসন। এই আদিম 
বৈদিক ধর্। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত সতের 
ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অতাব ছিল। 
এই জন্য কালে তাহ! উপনিষদ্‌ মকলের দ্বারা সংশোধিত 
হইল। উপনিষদের ধর্ম-চিম্মর পঃজ্রন্মের উপাসনা 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্ত আন- 
দাংশের অভাব আছে। ত্রদ্ষাননপ্রাপ্তিই উপনিষদ 
সকলের উদ্দেশ্ত বটে, কিন্ত চিত্তরপ্রিনীবৃত্তি সকলের 
অনুশীলন ও স্্তির পক্ষে মেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে 
কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্রে উপামনা নাই। 
বৌদ্বেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাহাদের 
ধর্থে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্শের একটিও 
সচ্চিদাননপ্রয়ামী হিন্দজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী 
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হইল না। এই তিন ধর্থের সারতাগ গ্রহণ করিয়া 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম মংগঠিত হইল। ত্তাহাতে সতের 
উপামনা, ছিতের উপাসনা এবং আননের উপাসনা প্রচুর 
পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূে স্ক্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত 
এবং এই কারণেই সর্ধাঙ্গমম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন 
অমম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে 
পারে নাই। এক্ষণে ধাহার! ধর্শসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহা- 
দের মরণ রাখা কর্তব্য, যে ঈশ্বর যেমন সতস্বরূপ, যেমন 
চিতস্বরূপ, তেমন আননত্বরূপ; অতএব চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে 
সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না। 

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিনুধর্থ্বে আনন্দের কিছু 
বাড়াবাড়ি আছে, সামগ্স্ত নাই, ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে। 

গুরু। অবশ্মু। হিন্দধর্দ্নে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে-- 
ঝটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মন যে 
বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনা- 
বশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ্গ করিবে। 
তাহা না করিলে হিনদজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে 
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ইহাই আমাদের বিবেচ্য, যে ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। 
তিনি যদি সপ্তণ হয়েন, তবে তাহার সকল গুণই আছে; 
কেন নাঁ তিনি সর্বময়, এবং ভ্ীহার সকল গুণই অনস্ত। 
অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
অতএব ঈশ্বর অনস্তসৌনরধ্যবিশিষ্ট । তিনি মহন শুচি, 
প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ধাঞ্গসম্পন্ন এবং নির্ষি- 
কার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল 
গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাহাতে অনন্ত। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দধ্য অনুভূত করা যায়, তাহা- 
দিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তীহাকে পাইব রি 
প্রকারে? অতএব বুদ্ধযাদি জ্ঞানার্জ নীবুত্তির, ভক্্যাদি 
কার্্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ের পন্য যেরূপ প্রয়ো- 
জনীয়, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলির খ্মনুশীলনও সেইরূপ 
প্রয়োজনীয়। তাহার মৌনর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ 
আমাদের হৃদয়ে কখনও তাহার প্রতি সম)কু প্রেম বা 
তক্তি জন্মিবে ন7া। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে এই জন্য 
কষণোপাসনার সঙ্গে ক্র ব্রজলীলাকীর্ভনের সংযোগ 
হইয়াছে । 

শিষ্য। তাহার ফল কি হুফল ফলিয়াছে ? 

খুরু। যে এই ব্রক্জলীলার প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝি- 


চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি | ৩২১ 


ঘলাছে। এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
ইহণর ফল সুফল। যে অক্জান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত 
অর্থ বুঝে ন$ যাহার নিজের চিন্ব কলুষিত, তাহার পক্ষে 
ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনী, কার্ধা- 
কারিণী প্রভৃতি বৃন্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, 
কেহই বৈষ্ব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান 
বা পাপাতআ্ার জন্য নহে। যাহারা রাঁধাকৃষ্ণকে ইন্দিয়- 
হৃখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে-_পৈশাচ। 
সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অহ্টীল 
ও জন্ঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রালীলাকে একটা 
জখন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্ত আদৌ ইহা 
ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত হুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ 
এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র! প্রাচীন 
ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাির 
অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্্রীলোকের পক্ষে কর্দুমার্গ কষ্টসাধ্য, 
কিন্তু তক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । ভক্তি, বলি- 
য়াছি। পরানুরক্িরীশ্বরে |” অনুরাগ নানা কারণে 
জন্মিত পারে; কিন্ত সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনু- 
রাগ, তাহ! মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্‌। অতএব অনস্ত 
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দুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের 
হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখা 
উপায়। এই তত্বাত্বুক রূপকই রাসলীলা। 'জড়প্রকাতিন 
স্মস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণচর্গ, 
 শরতপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ক,টিত কুসম - 
হবাসিত কুগ্নবিহন্্রমকুজিত বুন্দাবনবনশ্থলী, জড়প্রকৃতির 
মধ্যে অনন্ত হন্দরের সশরীরে বিকাশ । তাহার মহায় 
বিশ্ববিমোহিনী বংশী । এইরূপ সর্দবপ্রকার চিত্তরঞ্জনের 
বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণন্ু- 
রাগিনী হইয়া কৃ্চে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল; আপনাকেই 
কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, 


কুষ্ছে নিরুদ্ধহদঘ়া ইদযুটুঃ পরষ্পন্য। 
কো হহমেতল্ললিতং বজম্যাল$, ঠা গতিং। 


অন্যারবীতি কৃ্চসা মম গীতি নিশামাতাং। 

দুষ্ট কালিয়! িষ্ঠা্র £ফোহহমিতি চাগরা। 

বাহুমাক্ফোটা কৃষ্ণ্য লীলাসর্বস্বমীদদে ॥ 

_ অনাং ব্রবীতি ভো গোপা নিশঃস্বৈঃ স্থীয়তামিহ | 

অনংবৃষ্টিভয়েনার ধুতে গোবদনো ময়া॥ ইত্যাদি 
্গীবাত্থা ও পরমাস্ত্বার যে অভেদজ্জান, জ্ঞানের চাহাই 
চিরোদেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার মন্ধানে , 
ব্যফিত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই 
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জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদী্বরের সৌন্দর্যের 
অনুরাগিনী হইয়া, অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্বরগ্রিনী 
বৃত্তির অনুণীলন বলিতেছি তাহার সর্ব্বোন্চ মোপানে 
উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইন্বা ঈশ্বরে বিলীন 
হইল। রাদলীলা রূপকের ইছাই স্কুল তাৎপর্ধ্য এবং 
আধুনিক বৈষ্বধর্থুও মেই পথগামী। অতএব মনুষ্যতে, 
মনুষ্য জীবনে, এবং হিন্ধর্শে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কতদূর 
আধিপত্য বিবেচন। কর। 

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিণী বৃত্তি সকলের অনু- 
শীলন মশ্বন্ধে কিঞিৎ উপদেশ প্রদান করুন। 

গুরু। জাগতিক সৌন্দধ্যে চিত্তকে মংযুক্ত করাই 
ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌনধ্যময়। 
ব্হিঃগ্রকৃতিও সৌন্দর্ধ্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দধ্যময়। 
বহিঃপ্রক্কতির সৌনর্ধ্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই 
আকর্ষণের বশবত্তাঁ হইয়া দৌনদ্ঘযগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির 
অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্বিগুলি ন্করিত 
হইতে থাকিলে, ভ্রুমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌনর্ধ্যান্ভবে 
সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌনর্ধ্যার আভাস 
পাইতে থাকিবে । সৌন্দর্য গ্রাহিণী বৃত্তিখুলির এই এক 
স্বভাব, যে তন্দ্রা প্রীতি, দয়া, ভক্তি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য- 
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কারিণী বৃত্তি সকল ন্কুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। 
তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরপ্লিণী 
বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও ক্ক্তিতে আর*কতক্গুলি 
কার্ধ্কারিণী বৃত্তি দর্বালা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচ- 
রাচর লোকের বিশ্বাম যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য 
বিষয়ে অকর্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত, যে 
যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃন্তির অনুচিত অনুশীলন করে, 
অন্য %9ি গুলির সহিত তাহাদের সামগ্তস্ত রক্ষা করিবার 
চেঞ্ঠা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী। আমাকে 
কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাইস) এই ভাবিয়া 
ধারা ফুলিয়! বসিয়া থাকেন, তাহারাই অকর্মণ্য হইয়া 
পড়েন। পক্ষান্তরে যে মকল শ্রেষ্ঠ *খি, আন্তান্য বৃত্তির 
সমুচিত পরিচালনা করিয়া মামঞ্স্ত রক্ষা করেন, তাঁহারা 
অকর্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্থে বিশেষ পটুতা প্রকাশ 
করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দন্ত, গেটে 
প্রভৃতি শ্রে্ঠ কবিরা বিষয়কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। 
কালিদাস না| কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। .এখন- 
কার লর্ড টেনিসন নাক্কি ঘোরতর বিষয়ী (ধাক। 
চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিধ্য। কেবল নৈসর্নিক সৌন্দর্যের উপর চিন্ 


 চিত্তরঞ্জিনী বৃতি। ৩২ 


স্থাপনেই কি চিন্রঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত ন্ফর্তি 
হইবে? 

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মন্ুষ্যের উত্তম লহায়। 
চিন্তরঙ্গিনীবাত্বি কলের অনুশীলনের বিশেষ সাহীষ্য- 
কারী বিদ্য! সকল, মনুষ্যের দ্বারা উন্ত হইয়াছে। 
স্থাপত্য, তাক্র্ধয, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল 
সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌনর্যের অনুভবশক্তি 
এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্করিত হয়। কিন্তু কাব্যই 
এ বিষয়ে মন্ষ্ের প্রধান সহায়। তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ 
এবং অন্তঃপ্রকুতির মৌনর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য 
কবি, ধর্মের এক জন প্রধান সহাষ। বিজ্ঞান ব| ধন্মো- 
পদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরগ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেই 
রূপ। হিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দ্বিতে 
চাছেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা! ধর্মের যথার্থ মন্ত্র বুঝেন নাই। 

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে। 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। 
যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত 
করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ম্যায় মনুষ্যজাতির 
শক্রে। 'এবং তাহাদিগকে তত্বরাদির স্তায় শারীরিক 
দণ্ডের ছার! দণ্ডিত করা বিধেয়। 

২৮ 


অগ্রাবিংশতিতম অধ্যায়।-_উপদংহার। 


গুরু। অনুশীলন তত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা 
বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন নহে। সকল কথা 
বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির 
মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না তাহা 
করিতে গেলেও কথার খেষ হয় না। অনেক বথা 
অন্পন্ট বা অমপ্ূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও ঘে 
থাকিতে পারে তাহা দ্বামার শ্বীকার করিতে আগত্তি 
নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না, যে 
আমি-যাহা বলিয়াছি, তাহ! সকলই বুঝিয়াছ। তবে 
ইহার পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে 
পারিবে, এমন রমা করি। তবে স্থুল মধ যে বুঝিয়াছ, 
বোধ কূরি এমন প্রত্যাণা! করিতে পারি। 

শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্ররগ রটন। 


উপসংহার । ৬২% 


১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি 
তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইখুলির অনুশীলন, 
প্রন্ষরণ ও দ্বরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্্। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্ি- 
গুলির সামঞ্রশ্ত | 

৪। তাহাই জখ। 

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা 
সকলই ঈশ্বরমুখী হয়৷ ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত,অনুশীলন। 
সেই অবন্থাই ভক্তি । 

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এইজন্য সর্ধবভৃতে 
গীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। 
সর্ধভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্য 
নাই, ধর্ম নাই। 

৭। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, স্বদেশশ্রীতি, পশুণ্রীতি, 
দয়া, এই শ্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বতেঃ 
ধর্ম বুলা! উচিত। 

এই মকল স্থূল কথা । 

গুরু। কই, শারীরিকীবৃত্বি, জ্ঞানার্জ নীবৃত্তি, কার্ধ্য- 


৩২৮ অনৃশীলন। 


কারিণী, চিত্তরঙ্জিশীবৃত্বি এ সকলের তৃমি ত নামও 
করিলে না? 

শিষ্য। নিপ্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্থল মনে 
এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝি্বাছি, মামাকে 
আনুশীলনতব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের হৃষ্টি 
করিয়াছেন। 


গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে 
আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। মকল 
ধর্দের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।* 


পাশাপাশি 


_ * অনশীলনতত্ের সঙ্গে জাতিতেদ ও শ্রমজীষনের কি সঙগন্ক 
ভাহা এই গ্রন্থ মধ্যে বুঝাইলাম না । কারণ তাহা ্রমন্তগবদ্গী- 
ভার টাকায় “মধ বৃঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের মম্ূর্ণত 
রক্ষার জঙ্গ (ঘ) চিছ্িত ভ্রোড়পত্রে তদংশ গীভার টাকা হইতে 
উদ্ধৃত করিলায়। 


ক্রোড় পত্র। ক। 


'ম্রিধিত “ধর্িজ্ঞামা” নামক প্রবন্ধ হইতে কি 
ঘংশ উদ্ধত করা গেল) 


ধর্ম শবের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশষের ছারা আগে 
নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝি! দেখ। প্রথম, ইংবেজ 
যাহাকে 1২01010) বলে, 'আম্রা তাহাকে ধর্ম বলি) 
যেমন হিদ্ধরম, বৌদ্ধ, ধৃ্ীয়ধর্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ 
যাহাকে 110211 বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, 
ঘথা অমুক কার্য 'ধর্ম-বিকুদ্ধ" “মানব ধান 
“ধর্ৃত্র" ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালা, ইহার আর 
একটি নায় প্রচলিত আইেনীতি। বাঙ্গালি একালে 
আর কিছু গাককক না গার “নীতিবিষন্ধ' কাটা চট, 
করিয়া বলি! ফেলিছে গারে। তৃতীয়, ধর্ম শবে 


| ৩৩৪ অনুশীলন। 


ঘ9৩ বুঝায়। ৬1:9০ ধরায় মনের অত্যন্ত 
ওণকে বুঝীয়; নীতির বশবতী অভ্যামের উহা, ফল। 
এই অর্থে আমর| বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্ষি ধাম্মিক, 
অমূক ব্যক্তি অধার্িক। এখানে অধর্শকে 'ইংরেজিতে 
৬1০০ বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত 
থে কার্য তাহাকেও ধশ্ব বলে, তাহার বিপরীতকে অধশ্ব 
বলে। যথা দান পরম ধন্ম, অহিংষা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা 
পরম অধর্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে । ইৎরে- 
_ জিতে এই অধর্শের নাম “51--পুণ্যের এক কথায় 
একটা নাম নাই-_.8০০৫ ৫০৫৫" বা তদ্রুপ বাগ্বাহল্য 
ছারা সাহেবের অতাব মোচন করেন। পঞ্চম, ংশ্ 
শন্বে গুণ বুঝায়, ধা চৌন্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এম্বলে 
যাহ! অর্থান্তরে অধর্ম, তাহাকেও ধর্ম ধলা যায়। যথা, 
“প্রনিন্দা--্ুদ্রচেতাদিগের ধর্ম এই অর্থে মনু 
দ্বং “পাষও ধর্শের' কথা লিখিদ্াছেন, যথা-- 


“হিংখাহিংতে মৃহক্র,রে, ধর্মাধশ্মারভানুভে। 
ঘদাস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তন্ত স্বয়মাবিশং ॥ 


পৃনস্চ--“পাবগুগণংন্্ং পান্ত্রেহস্থিরকবান্‌ ষনু:।” 
দ্বার হত; ধর্দব শব কখন কখন, আচার বা! ব্যবছারার্থে 


প্রযু হয়। মনু এই অর্থেই বলেন, 
“দেপংন্থান জাতিধর্ধান্‌ কুলধপ্াংস্চ শাখভান্‌।' 


ক্রোড়পত্র । ৩৩5 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ 
করিয়া.থাকে। এই মাত্র এক অর্থেধর্থ শক ব্যবহার 
করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্বার্থে ব্যবহার করে; কাজেই 
অপসিদ্ধাড়ে পতিত হয়। এইরূপ অনিষ্ম প্রয়োগের 
জন্ত। ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্বের হ্মীমাংসা হয় না। এ 
গোলযোগ আজ নৃতন নহে। ষেজকল গ্রন্থকে আমরা 
হিন্ৃশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ 
বড় তয়ানক। মন্তুধংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি 
গ্রোক ইহার উত্তম উদ্দাহরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের 
প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অত্যন্ত ধর্ধাত্বতার প্রতি, 
এবং কখন পুণ্য কর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া্ডে__নীতির 
প্রতি র্িলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত 
গুণের লক্ষণ করে, কশ্বের লক্ষণ অভ্যাসে ন্তস্ত হওয়াতে, 
একটা ঘোরতর গগুগৌল হইয়্াছে। ভাহার ফল এই 
হইয়াছে ষে, ধর্ম (রিলিজন )_উপধর্্ম সন্ক,ল, নীতি-_ 
্রাস্, অভ্যাস--কঠিন, এবং পুণ্য--ছুঃ£খজনক হই্বা 
পড়িয়াছে । ছিনূধর্ম্ের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও 

প্রতি আধুনিক অনাস্থার খরুতর এক কারণ এই 
গাসাল। | 
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( প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত) 
গুরু । রিলিজন কি ? 
শিষ্য। মেটা জানা কথা। 
গুরু । বড় নয়--বল দেধি কি জীনা আছে £ 
শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 
গুরু। প্রাচীন যীহদীরা পরলোক মানিত না। 
বীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম কি ধর্ম নয়? 
শিষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাম। 
গুরু। ঈদ্লাম, খ্রীহীয, ফ্বীহদ, প্রভৃতি ধর্শে দেবা 
নাই। গেমকলধর্মে দেব এক-ঈশ্বর। এ গুলি 
কি ধ্বনয়? | 
শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বামই ধর্ম? 
ওক । এমন অনেক পরম রমণীয় ধশ্মু আছে, যাহাতে 
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ঈশ্বর নাই। খথেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি 
সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তত প্রণয়ণের সম- 
কালিক আধ্যদিগের ধর্থে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, 
কিন্ত ঈশ্বর নাই। বিশ্বকণ্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি 
ঈশ্বরবাচকক শব, ধথেদের প্রাচীনতম মন্ত্র গুলিতে নাই-_ 
যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মেই গুলিতে আছে। 
প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাহারা 
ধন্মহীীন নহেন, কেন না তাহার! কর্ম ফল মানিতেন, 
এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা করিতেন। বৌদ্ধবর্ঘও 
নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্খের লক্ষণ কি প্রকারে 
বলি? দেখ, কিছুই পরিজ্কার হয় নাই। 

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা! অবলম্বন 
করিতে হইল--লোকাতীত চৈতন্থে বিশ্বাসই ধন্ষ। 

গুরু। অর্থাৎ 9900607040018119, কিন্তু ইহাতে 
তুমি কোথায় আসিয়া গড়িলে দেখ। প্রেততত্ববিদ, 
সম্প্রদায় ছড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকা- 
তীত চৈতত্ভের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধশ্বও নাই-- 
ন্থের প্রয়োজনও নাই। রিলিছনকে ধণ্দ বলিতেছি 
মনে থাকে যেন। 

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের 
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মধ্যেও ধর্ম আছৈ। যথা €]২110100 06 1101101716, 
গুরু। শুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয় । 
শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব । 
গুক্ক। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম“জিজ্ঞাসা' 
মীমাংসা দর্শনের প্রথম হ্ুত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই 
মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্ত। সর্ধাত্র গ্রাহ্থা উত্তর আজ 
প্যস্ত পাওয়া! যায় নাই। আমি যে ইহার সহূত্তর দিতে 
সক্ষম হইব এমন সন্তাবনা নাই । তবে পূর্ব প্ডিত- 
দিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসা- 
কারের উত্তর গুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো 
ধন্ম।” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাকা। শুদু এই 
টুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতাত্ত মদ নয়; 
কিন্তু যখন উহ্বার উপর কথা উঠিল, “নোনা প্রবর্তকে! 
বেদবিধিরূপঃ” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি 
উহাকে ধন্ম বলিয়া শ্বীকার করিবে কি না। 

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক 
র্গ্রহ্থ ততগুলি পৃথক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। 
ধর্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম) মুসল্মানও 
কোরাণ সম্বন্ধে প্ররূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, 

ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সানগ্রী নাই কি? 76118107, 
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আছে বলিয়া 2৫118০7 বলিয়া একটা সাধারণ ০ 
নাইকি? 

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষিক ভাস্কর 
প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে “দেবপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজন- 
বদর্ধোধর্মঃ।” এই সকল কথার পরিণাম ফল এই 
দড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধন্দব এবং সদাচারই ধর 


শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে-_যথা মহাভারতে 
শ্রদ্ধীকর্্ম তপশ্চৈব মত্যমক্রোধ এবচ। 


্বেখু দারেঘু সন্তোষ: শোঁচ, বিদ্যাণসুস্িতা ! 

আন্মজ্জানং ভিতিক্ষা্ ধর্মঃ সাধারণ নৃপ ॥ 
কেহ বা বলেন, “দবযক্রিযাণাদীনা ধর্ত্বং” এবং, 
কেহ বলেন ধন আনৃষ্ট বিশেষ। ফলত আধ্যদিগের 
সাধারণ অভিপ্রায় এই, যেবেদবা লোকাচার অন্মত 


কার্ধ্যই ধণ্ম? বথা বিশ্বামিত্র_ 
যমার্যাঃ ক্রি়মাণংহি শংসত্ত্যাগমবেদিনঃ | 


সধর্খ্বো বং বিগহস্তি ভমধর্মং প্রচক্ষতে ॥ 
কিন্তু হিনদশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। 
“দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্মধদ্‌ বরদ্মবিদো ব্যস্ত গরা" 
চৈবাপরাচ” ইত্যাদি শ্রুতিতে হৃচিত হইন্নাছে ষে, 
বৈদিক জান ও তানুবস্তা যাগাদি নিকৃট ৮ জ্ঞানই 
পরমধন্ম। ভগবাগীতার স্থূল তাতপর্দ্যই কম্ম ত্বক বৈধ" 


আত 
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কাদি অনুষ্ঠানের নিৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ 
প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু ধর্মের ভিতর একটি গরম 
রষণীষ ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত 
হিলু ধর্খবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধণ্ম 
দৈধি--অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্থাত্র, কি 
ভাগবতে-_ সর্বত্রই দেখি, শ্রাক্লঞই ইহার বক্তা। এই জন্য 
আমি হিনুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধশ্মকে শ্রীকৃফ- 
প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধন্ম বলিতে ইচ্ছা 
করি। মহাভারতের করণপর্ হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়া উহ্থার উদ্দাহরণ দিতেছি। 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্ের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন । 
আমি তাহাতে দোষাঞরোপ করি না: কিন্ত ক্রতিতে 
সমুদয় ধর্মতত্ব নির্দিত নাই। এই নিমিত্ত অনুমান 
দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের 
উৎ্পৰির নিমিত্তই ধন নির্দেশ করা হইয়াছে । 
অহিংসামুক্ কার্ধা করিলেই ধর্থানুষ্ঠান করা হয়। হিংত্ক- 
দিগের হিংসা নিবারপার্থেই ধনের সষ্টি হইয়াছে । উহা 
প্রানগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধশ্ নাম নির্দিষ্ট হুই- 
ছে । অতএব দারা প্রাণীগণের রক্ষা ছয়, তাহাই ধর্ম” 
ইহা কৃষোক্তি। ইহার পরে বনপর্ষ হইতে ধশ্ 
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ব্যাধোক্ত ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধা- 
রণ্রে একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য । সত্যই শ্রেয়ো- 
লাতের অহ্িতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই ষখার্থ জ্ঞান 
ও হিতসাধন হয়।” এস্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্ষ 
ব্যবহৃত হইতেছে। 

শিষ্য । এ ধেশীয়ের! ধর্ষের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা নীতির ব্যাধ্য। বা পুণ্যের ব্যাধ্যা। রিলিজনের 
ব্যাখ্যা কই? 

গুরু। রিলিজন শবে যে বিষদ্ব বুঝায়। সে বিষয়ের 
প্ীতন্ত্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন 
নাই। যে বিষের প্রজ্ঞা, জামার মনে নাই, আমার 
পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে 
পারে? 

শিষ্য। কথাট। ভাল বুঝিতে পাঁরিলাম না। 

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ 
আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া গুনাই। 
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01616061900, 1089 17906352111) 0150 105616. 


)10%012910 ৮10) 65619 00701 06091067 0 


11000102110 0015 0 1396 [18165 1650 0107001 
৭. 02010105001 095 10 6160৮117008, 961321916 
৪1010, 

শিষ্য। গ্তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচাধ্য- 
দিগের মতই শুনা যাউক। | 

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত; রিলিজন 
শব্দের যৌগ্রিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই ষে 
/2-/22/2 হইতে শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন” ইহা অমাজের বন্ধনী। কিন্ত বড় বড় 
প্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরে! 
(বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা 1০716 হইতে নিপন্ধ 
হইয়াঞ্ে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, 
এইবূপ। মক্ষমূশর প্রস্তুতি এই মতানুযায়ী। যেটাই 
প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দেব আদি অর্থ 


* লেখকপ্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইট্কু উদ্ধত 
হইল, উহ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মন্ার্থ বাঙ্গালায় 
এখানে সন্গিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বা্গালার় 
এ রকমের কথা আমার অনেক পাকে বুঝিবেন না। খাহাদের 
জন্য দিখিতেছি তাচাতা না ব্ন্মিলে, লেখ! বৃথা। অতএব এই 
রুচিবিকুদ্ধ কার্ধাটকু পাক মার্ডনা করিবেন। যাহারা ইংবেছি 
জানেন না, ভাহারা এটকু ছাঁড়িরা গেলে ক্ষতি হইবে না। 





$৪ ০ অনুশীলন । 


এক্ষণে আর ব্যবহ্থত নহে। যেমন লোকের ধর্মবুদ্ধি 
রতি প্রাপ্ হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি স্ক,রিত, ও 
পরিবর্তিত হইয়াছে। ূ 
শ্িষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে ধন্মঘর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন । 

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাধি। ধন্মশব্ের 
যৌগিক অর্থ অনেকটা 16129 শবের অনুরূপ । 
| ধর্ম" মন্.(ধিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) 
এই জন্য আমি ধন্ম কে 1611619 শকের প্রকৃত প্রতিশক্জ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । 

শিষ্য। তা হৌক-এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক 
ব্যাধ্যা বলুন । | 

গুরু) আধুনিক পর্ডিতদিগের মধ্যে জন্ম্ণনেরাই 
মর্ধাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে অম্ম্ণান জানি না। 
অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জন্বণনদিগের 
মত পড়িয়া শুনাইব। আদে, কাটের মত পর্য্যালোচনা 
কর। 

“40০01010069 12190 161121011 15 10019111). 
1760 ৮৪ 1001: 01017 ৪11 ০0 [70791 00155 25 


9110৩ (90010090005, 0780 106 0)11015 097500565 


| ক্রোউপ্। 3 
৮01110 ঠা ৫0005 101 [01000 080 10 
00৫5 100% 00751061 0) 0111105 916 17017] 0065 
06080308106) 1656 01 & 01%1706 0000108110 (04 
০010 06 9০০০0010000 [91617101617 76562160 
7০115101)) 0] 079 000121) 116 (6115 05 ৫1 
0608056 9/ 215 011000) 002509॥3 0৫ 13৩0) ৫ 
00165) 000160016 6 1001৫ 0101] [1৫ 83 01106 
00017081105, | 

তার পর ফিজে। ফিকের মতে “২৩189) ৪ 
17091602610 1৮৫5 10 ৪ 21] ৪. 01627 1098) 
170 1)10)55]7 2105615 076 1020165 ন8৩5010$, 
910 11005 1701095 00 05 ৪. 00010160 081100) 
৮10] 007961৩9 270 & (11010001) 58170180800, 
10 ০ 11100. সাংধ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল 
শবাপ্রয়োগ তিন প্রকার) তারপর মিয়ের মেকর। তাহার 
মতে --4]২6112107 00115151511) 001 ওযাগ008, 
91805010066 98196706106 011 00101011101 0) 
(89881 1 06100010169 05 ৫ 08100 বিগ, 
[11116 11) 0101 দি ' তীহা কে উপহাস করিয়া হাঁগেল, 
বলেন)--“1২৫112101) 15 01 082 9 9৫ তিনে 


৩২ অনুশীলন । 


(15৩02) 01015 1161061 [77016 01155 01811 
070 01106 91171 06০010100 00175010989 ০1 075৩1 
00801) 0৩ 10105 50117 এ মম কতকটা 
বেদঘান্তের অসুগামী। রি, 
শিষ্য। ঘাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটি9 
একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচাধ্য 
. ষক্ষমু্গরের নিজের মত কি ? 
শঁক্ক।| তিনি বলেন, “[২6115101) 15 ৪ 98১12০006 
9০016 001 076 901016100105101 01 070 10106, 
শিধ্া। 12001! সর্বনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে 
বুঝ! ধাইবে-£9০1 বুঝিব কি প্রকারে £ ভাঙার 
অগ্ভিত্বের প্রমাণ কি? | 
গুক্ক। এখন অন্ানদের ছাড়িয়া দিবা ছুই একজন 
ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিঘ্বা গুনাই- 
তেছি। টেলর মাহেব বলেন, যে যেখানে ৭50710091 
85265” সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিলিজন। 
এখানে“ 50101091 301005 অর্থে কেবল ভূত প্রেত 
নহে-পোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেবদেবী ও 
ঈরও গ্ান্বর্দড। অতএব তোমার বাকোর সহিত 
ই'ছার-ঘাক্যের ইক্য হইল। 


ক্রোড়পত্র । ৩৪৩ 


শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

'গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান 
প্রমাণাধীন,নহে। সাহেব মৌহৃকের বিবেচনায় রিলি- 
জনটা ত্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্টটমার্ট মিলের ব্যাধ্যা 
শোন। 

শিষ্য। তিনিত নীতিমাত্রবাদী, ধর্মবিরোধী। 

গুরু। তাহার শেষাবস্থার রচন! পাঠে মেবূপ বোধ 
হয় না। অনেক স্থানে ্বিধাতৃক্ত বটে ।_যাই হোক, 
সাহার ব্যাধ্যা উক্ষশ্রেনীর ধর্্ু মকল মন্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন “1170 65506 017২6118107) 15 00৫ 
50010 810. ৫21165% 011600107 0 0110 91011073 
2110 091765 (0%2105 2) 10991 010০০ 16০০১- 
71১60 25 01 08০ 17110১5 6:0৩110100, 21৫ 1১ 
713110011) 0219100800 0/৩ 211 56191 01১)8০5 
01 09316. 

শিষ্য। কথাটাবেশ। 

গুক্ত। মন্দ নহে বটে। অন্প্রতি আচাধ্য সীলী 
কথা শোন। আধুনিক ধ তত ব্যাধ্যাকারকদিগের মধ্যে 
তিনি একজন শ্রেঠ। তাহার প্রন্নীত 415009 1197)57 
এবং 2078] 1২1810 অনেককেই মোহিত 


৩৪৪ অনুশীলন | 


করিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি বাজালি 
পাঠকদিগ্সের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে বাকটি 
এই “112 5%6516%2 1 24/%272% 2540%/1474” 
কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বার! াহাদিগের মত পরিন্ফ,ট করিয়াছেন_- 
এটি ঠিক তাহার নিজের মত নহে। তাহার নিজের 
ঘত বড় সর্ষব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন “/47:/%- 
2 ৫% //7%7%67%/ ৫2%//4/22.” ব্যাখ্যাটি সবি- 
তারে গুনাইতে হইল । 

« [06 0105 1২011010) 210 01511] 416 
০0101001019 ৪070 ০0176716001) ৪011011806৫ 09 
176 (6611705 ৮101) 91010) 9০154 200. 1301 
11)056 061100510৬0, ৪৩, 7010180101)--51101 
19860611791 0 9019010--216 01010 5811085 
00001146101] 001 11781 01005 2100 6৮৫1) 101 
1191011786 0)1905. 10 15 006 63010515015, ১৪1 
0] /%/ 68/16/0090 161110705 016009 
(98105 09. 91101 06107%5 0190771181101 


2৩ $৫1% 50006 270 20006 59716 01016 501005 


* দেবা চৌধুরাণীছে। 


্০পিপীীসিন 


0110 [90107116100 0009 2%:01553 07010561505 111 
1800160100 705) 40701101005 21565 102, |110110% 
210 11920650016 110100006 10610095 1] 
তা 38৮ 10700610081) 16110101075 
03015110115 61617017091 5৮৮৩ 2110 0015 টান 
09 5966 0 1২০11510717 ৬146 10) 100 4০১ 
01990 55 //282/12/ 2714 2277/27/271 227//4/191. 

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি হুন্র। আর আমি 
দেখিতেছি, মিল যে কথ! বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহা 
কয হইতেছে। এই ০10010081] ৪00. 0০11800111 
800112000” যে মানপিক ভাব, তাহারই ফল, 5৮০73 
2100. 08177956 0190001 01 010 ৫070003 ৪110 
1091765 (0%/8105 21] 10081 001৩০% 100081500৭১ 
91 006 1010165£ ৪5:০61101706, 

গুরু। এ তাৰ, ধর্মের একটি অগ্গমাত্ত। 

যাহা হউক, তোম।কে আর পণ্ডিতের পাগ্ডিত্যে বির 
ন করিয়া, অস্ত কোণৃতের ধর্মব্যাধ্যা শুনাইয়া, শিরদ্য 
হইব্‌। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না 
কোর্মুৎ নিজে একটি অভিনব ধর্দের কৃ্টিকর্তা, এবং 
হার এই ব্যাধ্যার উপর তিনিস্থাপন করিয়্াই তিনি 


৩৪৬ অনুশীপ্রন | 


ঘেই ধর্ম সথা্ট করিয়াছেন। ভিনি বলেন, ২০15107, 
11 10501 050:55963 05180 01 0910606-7:%21) 
10101) 15 000 0190100050 10811 01 102115 ও 
(01700 1000) 95 21 11015101171 2170 11%5010, 
01067) ৪]1 (1৩ ০0156006170 0415 06105 1090110, 
10018] 800 01/5108]) 816 17900 17101000150 
090%9160 60%/8105 0100 ০0111701] 1)01105০." অর্থাহ 
*%1২০115101) 00151509 1) 10701171111 01015 1701%1- 
৫091 100016) 010 10010105006 15119110 0010 001 
৪11 000 501021869 1701100121১, 

ষতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলীম, সকলের মধ্যে 
এইটি উৎকুষ্ট বলিয়। বোধ হয়। আর ফা॥ এই ব্যাখ্যা 
প্রকৃত হযু, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্থ। 

শিষ্য। আগে ধর্মু কি বুঝি, তার পর, পারি যদি 
তবে না হয়, হিন্দুধর্ম বুঁীব। এই সকল পণ্ডিতগণক্ত 
ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে 
পড়িল। 

গুরু । কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করি- 
মাছে, যে ধর্মের পূর্ণ পরন্ঠৃতি ধ্যানে গাইয়াছে? যেমন 
সমগ্র ধিিমংঘার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে গায় না 


্ £ক্রাঢ়পত্র। ৩৪৭ 


তেমনই সমগ্র ধর্ম কৌন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্তের 
কথা দরে থাক্‌, শীক্যসিংহ, যীশুতীষ্ট, মহম্মদ, কি 
চৈতন্ত,কাহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে 
পারিয়ছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্তের 
অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবট! দেখিতে পান নাই। 
ষদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব 
জদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিষা 
থাকেন, তরে সে শ্রীমন্গ্রবগীতাকার। ভগবদগীতার 
উক্তি, ঈশ্বরাবতার শরীরের উক্তি কি কোন মনুষ্য 
প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত যদি কোথাও ধর্মের 
মপরণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্কুট হইয়া থাকে, তবে সে 
শ্রীমদ্ধগবদগীতায়। 
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( অনুশালন তত্র সঙ্গে জাতিভেদ 
ও শ্রমজীবনের সন্বন্ধ |) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বার। আমরাকি করি? হয় কিছু ক 
করি, নাহয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞানভিও মনুযোর 
জীবনে ফল আর কিছু নাই। * 
অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের বধনু। সকল বৃদ্ধি 
গুলি মকলেই যদি বিহিতন্ূপে অনুশীলিত করিত, ত 
জ্ঞান ও কর্ম উতঘই মকল মনুষ্যেরই ধনু রা | 
কিন্ত মনুয্যমান্ের অপরিধতাবছা তাহা সাধারণতঃ 








২৮ ১১পপস্পীীটাগাপশাশিশ্শিটীপশািপীশািিাশা শশা 


* কোমুৎ প্রড়ৃতি শা দবাশনিকাণ তিন'্ভাগে চিত্তপ।ধ- 
ণতিকে বিভক্ত করেন) “00107 0691117, ৩0০7)” , ইহা 
াধা। কিন্তু 7801100 অবশেষে 10001801 কিন্বা 8০০ খাদ 
হয। এ্রইজপ্ঘ পরিণামের কষল জ্ঞান ও কর্মী এইছিবিধ বলা? স্বাথয। 


পি দ্র পপ 


ক্রোড়পত্র । ৩৫৭ 
্ 


টিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
রম স্থানীয় করেন, কেহ কন্মুকে এবপ প্রধানত; স্বধন্ম 
বলিয়া গ্রহণ.করেন। 

জ্ঞানের টরমোদে্ট বদ্ধ; সমস্ত জগত ত্দ্ষে আছে। 
এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের স্বধর্ম, তাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ 
বলা যায়। ব্রা্গণ শব ব্রহ্ধণ শব্দ হইতে নিপপন্ 
হইয়াছে । 

কম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে 
কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া 
বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় 
আছে। আন্তর্ধিষয় কার্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; 
বহির্কিষয়ই কর্শের বিষয়। সেই বহির্ষিষয়ের মধ্যে 
কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের তোগ্য | 
মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। 
সেই আশ্রয় ভ্রিবিধ, যথা, (১) উত্পাদন, (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উত্পাদন করে, তাহার 
কৃষিধন্থী) (২) যাহারা সংযোজন বা! সংগ্রহ করে, তাহারা 
শি বা! বাণিজ্য ধর্মী) (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, 








£* আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও মমাঁজের অপবি- 
ণৃভাবস্থা বলিতেছি। 


খনুলীলম। 

তাহারা ঘুদ্ধধ্মী। ইহাঁদিগের নামাস্তর বুত্্রমে ক্ষত্ি, 
বৈগ্ত, শৃদ্র, একথ! পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?, 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিনু- 
দিগের ধর্মশান্তরান্থসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে 
কৃষি শৃ্রের ধর্্ব নহে) বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই 
বৈত্ঠের ধর্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ধাই শুদ্ের ধর্ম। 
এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শৃদ্রেরই 
ধর্ম । কিন্ত অন্ত তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাও এখনকার দিনে 
প্রধানত; শুদ্রেরই ধর্ম। যখন: জ্ঞানধন্মা, যুদ্ধ, 
বাণিজ্যধন্ী বা কৃষিধন্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয়, থে 
ভ্বম্মীগণ আপনাপিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় মকল 
কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতক গুলি 
লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব 
(১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, 
(৩) শিল্প বা বাণিজা, ($) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচ্যা। 
এই গঞ্চবিধ কর্ু। 

তগবাগীতার টাকায় যাহা লিখিয়াছি ভাহা হইতে 
এই কয়টি কথা উদ্ধৃত কালাম । এক্ষণে মরণ রাখা 
কর্তব্য, যে সর্কবিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন জয়ো- 
জনীয়। তবে কথা এই যে যাহার ঘে দ্ধ, অনুীলন 
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১৮ ধনোগর্জন ধনোগার্জন 
১৩. ধর্মোপার্জনের  ধনোগার্জনের 
১৪ উপযোগী উপযোগী 
১৬. ব্রাহ্থচধ্য ত্রহ্মচধ্য 

৫ করিলে? করিলে। 
১৯ মনুষ্য মনুষ্য 

২৭. ক্ষর্তির তির 

৮. উদ্ভৃত উদ্ভত 

৬ উচ্ছ্ো? উচ্ছ্দে 

১২ ক্ষুরণে শ্ররণে 

২ এ এ 

৯. পুতিগন্ধ পুতিগন্ধ 
২৭ গরিষ্কুট পরিক্কট 
১৩. ক্ষরিত ক্ষরিত 
১৭ নৃবাসা নববাস 

৬ গারে। পারে ? 
২০ অন্বদ্ধে সহ্বন্ধে 
১৪ ভয় আমু: 

১৩ এসকল ত এ মকল 
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করিয়াছেন; 
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ফেলিয়! 
বলিয়া 
করিয়াছেন 2 
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পরিক্ষট ? 
শে 
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অশুদ্ধ 
পারিৰ 
করেনা, 
প্রকৃতির 
অন্যং 
স্মরিত 
সৌনদরধ্যার 
উদ্ধৃত 
ন্মরিত 
্রশ্ম রণ 
বৃত্তি 
উদ্ধত 
লৌগাক্ষিক 
বিদ্যাণসঘিতা 
ষে 

স্করিত 
ধন্মকে 
প্রকার; 
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শুদ্ধ ," 
পারিবে রং 
করে নীঞ। . 
প্রকৃতির ' 
অন্য 
স্মরিত 
সৌন্দর্য্যের 
উদ্ভূত 
স্টরিত র 
রস্ক রণ 
বৃত্তির . 
উদ্ধৃত 
লৌগ * 
বিদ ।শহৃয়িতা 
ষে 
্কুরিত 
ধর্মকে 
প্রকার। 
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